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বিজ্ঞাপন | 


স্পা 


ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী 
যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়, ছাত্রপাঠে 
সন্কলিত হইল । 

নানা বিষয়পাঠে, শিক্ষার্থীদিগের আমোদ ও 
আনুষঙ্গিক নান বিষয়ে, জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে, 
এই জন্য, ছাত্রপাঠে, পুরারৃভ, জীবনবৃত, বিজ্ঞান, 
স্থানের বিবরণ ও নীতিবিবয়ক প্রবন্ধ সকল সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । এক্ষণে, এই সকল প্রবন্ধ, শিক্ষাথিগণের 
ভাষাজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান বিষয়ে, কিয়দংশে ফলোপ- 
ধায়ক হইলেই, চরিতার্থ হইব | 


কলিকাতা, শ্বীরজনীকান্ত গুপ্ত। 
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শিক্ষা, বুদ্ধি পরিমার্জিত ও হৃদয় সংস্কৃত করিবার প্রধান 
উপাঁয়। বুদ্ধি পরিমার্জিত না হইলে, নানাবিধ সতকার্য্যের বঙ্গে, 
পবিত্র স্ুখভোগের অধিকারী হওয়। বাঁয় না; হৃদয় সংস্কৃত না 
হইলে, সর্ধপ্রকাঁর উৎকর্ষ ও সর্ধপ্রকার অনবগ্যতাঁর মনোহর 'আভ- 
রণ অলঙ্কত হইতে পার! যায় না। শিক্ষা বুদ্ধি ও বিচাঁরশক্তিকে 
উন্মেষিত করে, এবং মানবী প্ররুতিকে দেবভাঁবান্বিত করিয়া 
তুলে । 

শিক্ষা্রাভাবে যাহার হৃদয় সংস্কত হয় নাই, বুদ্ধি মার্জিত হয় 
নাই, বিবেক কর্তব্য-পথ প্রদর্শনে অগ্রসর হয় নাই, সে, পবিত্র 
মানব নাঁমের যোগ্য নহে । জলধির অনীম বিস্তারে যেমন একই 
নীলিমা বিকাশ পায়, তাহার হৃদয় সেইরূপ অজ্ঞাঁনের ঘোর অন্ধ- 
কারে আচ্ছন্ন থাকে । নে, কেবল ইক্দ্রির পরিতৃপ্ত হইলেই আপ- 
নাঁকে চরিতার্থজ্ঞান করে । প্রকুতির কাধ্যকাঁরণের স্ুম্ক্স 'ন্ু- 
সন্ধানে, আপনার কর্তব্যনিপ্ধীরণের সুক্ষ্স বিচারে; তাহার মন 
নিয়োজিত হয় না । সে, কেবল মহাসাগরের তরঙ্গাবলী দর্শনে ভীত 
হয়, উন্নতগিরি-শৃঙ্গে মেঘমাঁল! দেখিয়া! নয়ন মুদ্রিত করে এবং গন্জীর 
বজ্রনাদ ও দিগ্দাহকারী দাবানলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । এইনকল 
ভয়ঙ্কর দৃশ্য যে, জড় জগতের অনন্ত শক্তির বিকাঁশ করিতেছে, 


২ ছাত্রপাঠ। 


তাহা তাহার মন্তিষ্ষে নীত হয় না, মাঁনবগণ গ্রাতিভাপ্রভাবে 
এই শক্তিকে করায়ত্ব করিয়া পৃথিবীতে যে, অত্যন্ভূত কাধ্য- 
কলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহ! ভাবিয়া, দেআনন্দ অনুভব 
করে না। কে তাহার সম্মুখে এই সকল ভয়ঙ্কর ও সুন্দর দৃশ্য 
প্রনারিত রাখিয়াছেন, কাহার অনীম শক্তির প্রভাবে এই জড় জগৎ 
ব্যবস্থাপিত হইয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহা মে 
একবারও অনুধাবন করে না। পে কুর্টের ম্যায় আপনাতেই 
আপনি লুক্কায়িত থাকিয়া জীবিত কাল শেষ করে। সে রৃক্ষের 
অনায়াস-লন্ধ ফল ভোক্রন করিয়। পরিতৃপ্ত হয়, নির্ঝরবারি পান 
করিয়া তৃষ্ণা শান্তি করে, এবং অবলীলায় ও অনঙ্কোচে নান! প্রকার 
জুণুপ্িত কার্য নম্পন্ন করিয়া অপাঁর আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে । 
কিছুতেই তাহার চরিত্র সংগঠিত হয় না, জীবিতপ্রয়োজন মাধিত 
হয় না, বুদ্ধি বৃত্তি পরিমার্জিত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করে না। 
নে অজ্ঞানাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, অজ্ঞানাবস্থাতেই কালাতিপাত 
করিয়া ইহলোক হইতে অবহৃত হইয়! থাকে । 

নুশিক্ষা ধাহাকে সর্ধশ্রেষ্ঠ গুণগ্রামে অলঙ্কত করিয়াছে, 
তিনি পৌর্ণমানী রজনীর জ্যোৎস্লা-বিধৌত কুমুদস্থলের ন্যায় পবি্র 
ও কলঙ্ক শুন্য | তিনি নরলোকে থাকিয়াও দেব লোকের পবিত্র 
সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন । পবিত্র চরিত্রের বলে, গভীর দূরদর্শি- 
তার নাহায্যে ও সুশ্থির বিবেক-বুদ্ধির প্রসাদে, তিনি আপনার 
কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়া, বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীন্তি- 
স্তস্ত স্থাপন করেন। কিছুতেই তাহার সাধন। গ্রতিহত হয় না, 
কিছুতেই তাহার কর্তব্য-বুদ্ধি অবনত হইয়া পড়ে না। তিনি 
কখন ভুলোঁক হঈতে নৌর জগতে উপস্থিত হইয়া গণন-বিহারী 
গ্রহগণের কার্যয দেখিয়া! পুলকিত হন, কখন পার্থিব জগতে অব- 


শিক্ষা। ঙ. 


তরণ পুর্্ক প্ররুতির গুঢ় তত্বের নির্ণয় করিয়া, সকলকে বিন্ময়ে 
অভিভূত করেন, কখন অজ্ঞান ও কুসংক্ষারাচ্ছন্ন সমাজকে জ্ঞান1- 
লোকে আলোকিত ওপবিত্রতায় শৌরবান্বিত করিয়! তুলেন, কখনও 
বা মুহ্িমতী দয়! ও স্যায়পরত৷ হইয়া, রোগাতুরকে পথ্য, শোঁক- 
সন্তগ্তকে সান্ত্বনা ও উচ্ছজ্বলকে মদুপদেশ দিয়া মন্প্রীত করিয়। 
থাকেন। তাহার হৃদয় অটলতা ও নিভীকতায় পূর্ণ থাকে, তাহার 
কর্তব্য-বুদ্ধি; সুখে, দুঃখে নুনময়ে, ছুঃনময়ে অটল গিরিবরের ন্যায় 
নদা উন্নত রহে, তাহার ন্যায়পরতা ও দূরদর্শিতা সমস্ত বিদ্ব- 
বিপত্তির দুশ্ছে্য আঁব্রণ উন্মুক্ত করিতে যত্বুপর হইয়া থাঁকে। 
তিনি এইরূপে পবিভ্রতায় ভূষিত হইয়া পাধারণের অচিন্ত্য, অগগ্য 
ও অনীম্বাদি ত-পূর্ব আনন্দ-প্রবাহে অভিষিক্ত হইতে থাকেন । 

পুর্কে উক্ত হইয়াছে, স্ুুশিক্ষাবলে বুদ্ধিরৃত্ভি মার্জিত ও হৃদয় 
বংস্কত হইয়া থাকে । যাহার হৃদয় নংস্কৃত হয় নাই, চরিত্র মংগ- 
ঠিত হয় নাই, পবিত্রতা বাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় নাঈ, 
নে কখনও সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য নহে ৷ যখন দেখিব, এক জন 
ঘাহিত্যে অনামান্ট ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে, গণিতে অনাঁধারণ 
পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া, সকলকে চমকিত করিতেছে, দর্শনের 
জটিল অর্থের উদ্ডে্র করিয়া, আপনি মহাপ্রজ্ঞ বলিয়া নাধারণের 
শ্রদ্ধাম্পদ হইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই যদি, দে, অত্যাচার ও 
অবিচারে নমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়। তুলে, তাহ। হইলে, আমর! 
তাহাকে অশিক্ষিত বলিয়াই, কাঁতরভাবে চাহিয়া দেখিব। যে 
মস্তিক্ষের শক্তিতে মহীয়ান্‌ হইয়াও, হৃদয়ের শক্তিকে উপেক্ষা করে, 
সে সুশিক্ষিত নহে, সুশিক্ষিত নামের কলঙ্ক মাত্র, ঈদৃশী শিক্ষীও 
সুশিক্ষা নহে, কুশিক্ষার অপবিত্র ছায়ামাত্র | 

হৃদয়ের শক্তি মার্জিত ও উন্নত করা, যেমন সুশিক্ষার প্রয়োক্সন, 


৪ ছাত্রপাঠ। 


নেইরূপ স্বাবলম্বন-বলে অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, যথানিয়মে 
সংদারযাত্র। নির্বাহ করাও, স্তুশিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য । যে 
শিক্ষায় ম্বাবলম্বন-শক্তির উন্মেষ হয় না, তাহা প্ররুত “শিক্ষা 
নহে। ন্বাবলম্থন মানুষকে নর্ধদা উন্নত ও অবিচলিত রাঁখে । 
আত্মাবলম্বন না থাকিলে, কখনও কেহ, কোন দুরূহ কার্য্য সাধন 
করিয়া, উন্নতিলাভে মমর্থ হয় না, এবং স্বাধীনতার মুখময় ক্রোড়ে 
লালিত হইয়া, অমর-স্পৃহণীয় পবিত্র সুখের আন্বাদ করিতে পারে না। 
আত্মাবলম্বন ও আঁত্মাদর থাকিলে, লোকে যে অবস্থাতেই পতিত 
হউক না কেন, দেই অবস্থায় থাকিঘ়াই অমস্কুচিত চিত্তে আপনার 
উন্নতি সাধন করিতে পারে । 

হৃদয়ের শক্তির পরিমার্জন এবং আত্মাবলম্বন ও আত্মাদরের 
উন্নতিনাধনের সহিতই স্ুুশিক্ষার প্রায়োজন শেষ হয়না । এই 
সকলের দহিত পরমাত্নিষ্ঠা ও চিত্পত্যম থাঁকা আঁবশ্তক | 
পরমাত্বনিষ্ঠ ও নং্ঘতচিত্ত না হইলে, শিক্ষা গ্রগাঢ ও কর্তব্যবুদ্ধির 
উদ্দীপক হয় না। যে হৃদয় এশ্বরিকতত্বে আকুষ্ট নহে, দে হৃদয় 
বিশুদ্ষ ও সেহুদয় চিরশৌভা-হীন। ঘিনি সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরকে 
ভুলিয়া, যদৃচ্ছান্রমে নংপারে বিচরণ করেন, তিনি প্ররৃতশিক্ষা- 
বিরহিত ও প্রকৃত নাধনা-শম্ত । প্রশান্ত রজনীর সুনীল 
আকাশ, প্ররুতির কমনীয় কান্তি শত গুণে উজ্ভ্বল করিতেছে) 
“লাবণ্য-শো ভিত” পুর্ণচন্দ্র স্সিঞ্ধ কিরণে চারি দিক্‌ হাস্যময় 
করিয়া তুলিতেছে, তরঙ্গিণী জ্যোৎস্বারঞ্জিত হইয়া কলম্বরে 
নাগরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এই সকল সুন্দর দৃশ্য, সকলেই 
দেখিয়া থাকে; কিন্তু প্রশান্ত আকাশ দেখিলে বাহার হদয় পবিত্র 
ভাবে পুর্ণ হয়, কমনীয় শশধরের হান্য দেখিয়া, ধাহার হৃদয় হাঘিতে 
থাকে, অ্রোতম্বতীর রিমল বারি-রাশির দহিত যিনি স্বীয় অশ্রু 
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প্রবাহ মিশাইয়া তর্দাতচিত্বে সেই সর্ধশক্তিমান্‌ পরম দেবতার 
জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত ও তিনিই 
প্রকৃত সাধু । তিনি মানব হইয়াও দেবভাবে পরিপূর্ণ থাকেন, 
মর্ভ্যবাণী হইয়াও অমরবাসের নুখান্বাদে পরিতৃপ্ত রহেন। 
তাহার সুমধুর দেব-প্রকূতি দর্বদ। অতুলনীয় ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য 
চিরপরিপূর্ণ 


অপূর্ধ দীনশীলতা | 


ধাঁহাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের দহিত পরিচিত আছেন, 
ভারতবর্ষের পুর্ধতন কাহিনী ধাহাঁদের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, 
ভাহার। প্রাচীন হিন্দু আধ্যদ্রিগের কীন্তিকলাপে অবশ্য আহাদ 
প্রকাশ করিবেন, এবং অবশ্য মেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণকে 
বিনঅভাঁবে পবিত্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবেন । 
আর্ধ্যগণের কীর্তি কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই শেষ হয় নাই। বীরত্ব- 
বৈভবের যহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠা ও দাঁনশীলতাপরভৃতি 
গুণে, তাহারা আজ পর্যান্ত অমগ্র পৃথিবীর নিকট পুজা পাইয়! 
আদিতেছেন। প্রতাপবিংহ প্রভৃতির ন্তায় ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য 
প্রভৃতির আরির্ভীব হইয়াছে, বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ানিষ্ঠার মোহিনী 
শক্তি বিকাঁশ পাইয়াছে, শিলাদিত্য পভূতির দানশীলতার 
অপূর্ব মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে । ভারতের এ অপূর্ব দ্রানশীলতা'র 
কয়েকটি কথা এ স্থলে বিরৃত হইতেছে । 

হ্বীঃ নগ্ডম শতাব্দীতে, যখন মহারাজ হর্ধব্ধন শিলাদিত্য 
কাঁন্তকুঞ্জের দিংহাঁনে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়, অনেক রাজ্ব্য আপনার 
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বিজ্রয়পতাকায়শোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাঁবীর পুলকেশ 
আপনার অনাধারণ ভুঁজ-বলের মহিমায় মহারা্্রাজ্যের স্বাধীনতা 
রক্ষা করিয়া আমিতেছিলেন, চীনদেশের চিরপ্রসিদ্ধ, দরিদ্র 
পরিব্রাজক হিউএন্‌ থ্মৃঙ্গ যখন নালন্দানামক স্থানের পবিত্র বৌদ্ধ 
মহাবিদ্যালয়ে, জ্ঞানরৃদ্ধ শীলভদ্রের পদতলে বণিয়া, আধ্যগ্রণের 
নানাশান্ত্রের রপান্বার্দনে পরিতৃণ্ড হইতেছিলেন, তখন মহারাজ 
শিলাদিত্য, গঙ্গাযমুনার লঈ্মস্থুলে, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে, 
একটি মহোৎ্নবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল 
পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি এ মহোত্দবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে 
এভুমি “নন্তোষ-ক্ষেত্র” নামে পরিচিত হইয়া আনিতেছিল | 
সন্তোষক্ষেত্রের উত্নব, প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রাধান ঘটন]। 
এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিটপরিমিত ভূমি, গোলাপ পুষ্পরক্ষে 
পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের রৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও 
রৌপ্য, কার্পান ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্থান্থ 
ব্য স্তুপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকট 
ভোজনগৃচ নকল, বাঁজারের দোকানের স্থায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভ। 
পাইত। এক একটি ভোজনগৃহে একবারে প্রায় হাজার লোকের 
ভোঞঙজন হইতে পারিত। উত্ঘবের অনেক পুর্বে ঘোষণা 
দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশরর, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন,আত্মীয়-বন্ধু-শূন্য, 
নিঃস্ব ব্যক্তিদ্িগকে নির্দিষ্ট নময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া।দানগ্রহণের 
জন্য আহ্বান কর হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও 
করদ রাজগণের নহিত এ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্পভী- 
রাজ্যের অধিপতি ফ্লবপতি ও আসাম-রাঁজ ভাক্ষরবন্্মা, এ করদ 
রাঙ্গণের মধ্যে প্রধান ছিলেন । এ দুই করদ ভূপতির ও মহারা্ 
শিলা দিত্যের মৈন্য,সস্তোষ-ক্ষেত্রের চারি দিক বে্টন করিয়া! থাকিত। 
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ফবপতির নৈম্ের পশ্চিমে, বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের 
শিবিরস্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা, বিশেষ পারিপাট্যশালী ও 
নুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ-সময়ে অথবা তৎপুর্কে সস্তোঁষ- 
ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন, দুষ্ট লোকে আত্মনাৎ করিতে পারে, 
এই আশঙ্কায় উহার চারি দিক সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। 
এ ক্ষেত্র গঙ্ষাযমুনার নঙ্গম স্থলের পশ্চিমে ছিল । শিলাদিত্য 
আপনার সৈন্যগণের নহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন, ফ্রবপতি 
ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগ্ত দলের মধ্যভাগে 
পৈন্যস্থাপন করিতেন । আর ভাক্ষরবর্্মা মমুনার দক্ষিণ তটে 
আপনার সৈনিক দল রাখিতেন। 

অনীম আড়ম্বরের সহিত উত্নবের কার্য আরম্ভ হইত। 
শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্মের পরিপোঁষক হইলেও? হিন্দুধর্শের অবমাননা 
করিতেন না । তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ, উভয়কেই আঁদরনহকারে 
আহ্বান করিতেন, বুদ্ধের প্রতিরূতি ও হিন্দুর দেবমুদ্তি 
উভয়ের প্রতিই অন্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে 
বুদ্ধের প্রতিমৃত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে দর্বাপেক্ষা বহুমূল্য 
দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্বাপেক্ষা সুখাগ্য দ্রব্,অতিথি অভ্যাগত- 
দিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষণ ও তৃতীয় দিনে 
শিবের মূত্তি, মন্দিরের শোভ! সম্পাদন করিত। প্রথম দিনের 
বিতরিত দ্রব্যের অদ্ধীংশ, এই এক এক দিনে বিতরিত হইত । 
চতুর্থ দিন হইতে, সাধারণ দান-কাধ্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন 
ব্রান্ষ" ও বৌদ্ধেরা, দশ দিন হিন্দ দেবতাপুজকেরা এবং 
দশ দ্রিন পরিব্রাজক দন্ন্যাপীর। দান গ্রহণ করিতেন । এতত্বযতী ত 
ত্রিশ দিন পর্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন ও আত্ীয়- 
বন্ধুশুন্ত ব্যক্তিদ্রিগকে ধন দান করা হইত। নমুদয়ে ৭ দিন 


৮ ছাত্রপাঠ। 
পর্য্যন্ত উত্সবের কার্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ 
শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তী-খচিত স্বর্ণাভরণ, 
অত্যুজ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগুর্ক 
চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই 
বছুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগ্রকে দাঁন করা হইত। চীর ধারণ 
করিয়া, মহারাজ শিলাদ্দিত্য যোড়হাতে গম্ীরম্বরে কহিতেন, 
“আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবদান হইল। এই 
সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি, সমুদয় দীন করিয়া, নিশ্চিন্ত হইলাম | 
মানবের অভাষ্ট পুণ্য-নঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি .এইরূপে 
দান করিবার জন্, আমার সমস্ত দল্পত্তি রাশীরুত করিয়া রাখিব ।” 
এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষ-ক্ষেত্রের উত্নব সমাপ্ত 
হইত । মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন ।. কেবল 
রাজ্য রক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট 
থাকিত। 

পবিত্র প্রয়াগে, পবিভ্র-্বভাঁৰ চীনে শীয় শ্রমণ হিউএন্‌ থ্ৰঙ্গ 
এইরূপ মহোঁৎ্সব দেখিয়। পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন । এইরূপ মহোৎ- 
সবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ, আপনাদিগকে 
অনন্ত সস্তোঁষ ও অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া, বিবেচনা 
করিতেন। ধর্ম-পরায়ণ ভূপতি ধর্-নঞ্চয়মানদে এ উত্সবের 
অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু'উহার নহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও 
কিয়দংশে সংজ্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ 
ও বৌদ্ধদিগের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ই'হাদিগরকে নকল ময়ে এ 
উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসনকাধ্য নির্বাহ করিতে হইত । 
যাহাতে ত্রান্ষণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোন রূপ অসন্তোষের 
আবির্ভাব না! হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধেরা, সর্দদা রাজ্যের 
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মঙ্গল চিন্ত। করেন, তত্প্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এ উৎসবে 
ব্রাঙ্মণ ও বৌদ্ধ, উভয়কেই নগান আদরের সহিত ধন দান কর! 
হইত। উভয়ই, সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। 
এজন্য ইহার! সর্ধদ দানবীর রাজ্জার কুশল কামনা করিতেন, 
এবং যে রাঁজ্যে এমন অনাধারণ ধর্্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে 
রাজ্যের উন্নতির উপায়নিদ্ধারণে, বর্দদা যত্্শীল থাঁকিতেন। 
এদিকে, নাধারণেও এই অনাধারণ ব্যাপার দে খিয়া,রাজাকে মহতী 
দ্রেবতা বলিয়া ভক্তি করিত। এই রূপে রাজা) নাধারণের 
মনের উপর আধিপতা স্থাপন করিতেন । অধিকত্ত, যে সকল 
নাহনী দন্ু, রাজার ধনে আপনাকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষ রাঙ্- 
নিংহানন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা নস্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার 
অর্থাভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহদিক কার্য্যে নিরুগ্যম ও নিন্টেষ্ট 
থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাঁহাই হউক না কেন, সস্তোষ-ক্ষেত্রের 
উত্সবে, আ্যকীত্তির মহিমা অনেকাংশে হুদয়ঙ্গম হয়। 


সস 


উদ্ভিদতত্। 


উদ্ভিদ জাতিতে, বিশ্বপতির আশ্চর্য্য কৌশল ও অনীম মহিম1র 
চিহ্ন দেখা যাঁয়। উদ্ভিদবেভা পণ্ডিতগণের নুক্স অনুসন্ধ!নে উদ্ভি- 
দের অনেক নিগৃঢ় তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। স্থিরচিত্তে এই সকল 
তত্বের আলোঁচন৷ করিলে, বড় আমোদ জন্মে । 

জীব-সমূহের যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, উদ্ভিদেও নেইরূপ 
অন্ন প্রত্যক্গের কার্্যনির্বাহক পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে । উদ্ভি- 
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দের দেহ কতকগুলি অতি সুক্ষ তন্ততে নির্মিত হয়। এ নকল 
তন্, কতকগুলি অতি সুক্্ কোষের নমষ্টি মাত্র! এজন্য পণ্ডিতগণ 
উ্ধাকে কৌধিক তন্ত নামে নিদেশ করিয়া খাবেন । এইরূপ লক্ষ 
লক্ষ কৌষিক তত্ত একত্র হইয়া, উল্ভিদের মজ্জা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি 
নংগঠিত করে। উদ্ভিদের বীজ উপযুক্ত ভূমিতে উপ্ত হইলে এবং 
উ"যুক্ত তাপ ও জল পাইল উহার অভ্যন্তরশ্থ নৌধিক ত্বক 
ক্রগশঃ স্কবীত হইয়া বীজটিকে দুঈ ভাগে বিভক্ত করে। এ ছুই 
ভাগের বন্ধিস্থল হইতে, দুইটি অঙ্গ বাহির হর। উহার একটি 
বক্ষের মূল ও অপরটি বৃক্ষের স্কদ্ধ, শাখ। প্রভৃতিরূপে প:রণতত হইয়া 
থাকে । এন্থলে ইহাও বল] আবশ্যক যে, অশ্রে গ্রথমটি বহির্গত 
হয়; উহা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিতে দমর্থ হইলে, দ্বিতীয়টি স্কন্ধ, 
শ্বাখা গ্রভৃতিতে পরিণত হইয়া! উঠে। ৃ 
অনেকের বিশ্বানঃ উদ্ভিদের চেতনা নাই। কিন্তু পণ্ডিত- 
গণের সুক্ষ অন্ুরন্ধানে এখন এই বিশ্বান দূর হইয়াছে। জন্তগণ 
যেমন আপনাদের অবস্থার উপযোগী খাদ্য দ্রব্য'দি গ্রহণ করিয়া 
জীবিত থাকে, উদ্ভিদও রেইরূশ আপনার অবস্থানুরূপ দ্রব্য গ্রন্থ 
করিয়া থাকে । বিশ্বকর্তার আশ্চর্য্য কৌশলে বক্ষ নকল বুদ্ধিমান 
পুরুষের ন্যায় আপনার ইষ্টানিষ্ট বুঝিরা, অনার ভাগ পরিত্যাগ 
পূর্মক নার ভাগ গ্রহণ করিয়া, জীবিত রহে। রন,তাপ ও আলোক, 
উদ্ভিদের জীবনরক্ষার প্রধান অবলম্বন। সুতরাং উদ্ভিদ উহা, 
পর্যযাপ্তপরিমাণে লাভ করিয়া জীবিত থাকিবার জন্য, বিশেষ 
যন্ত্র করিরা থাকে। কোন বৃক্ষের মূলদেশের এক পার্শে মারহীন 
ও অপর পার্থে সারযুক্ত মৃত্তিকা থাকিলে, সেই বৃক্ষের শিকড় মকল 
নারহীন পারব পরিত্যাগ করিয়া, দারযুক্ত স্বতিকার অভিমুখে যাঁর। 
কোন বৃক্ষের শাখা অধোমুখ করিয়া রাখিলে, উহার অগ্রভাগ 
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পুনর্ধার উদ্ধমুখ হয় । গৃহমধ্যে ক্ষুদ্র রক্ষ রাখিলেঃ উহার অগ্রভাগ্ন 
রৌদ্র পাইবার জন্য, গবাঁক্ষের দিকে ক্রমাগত অগ্রনর হইয়া থাকে । 

এতদ্যতীত অন্যান্ত প্র্চারেও উত্ভিদ-বিশেষের গতিশক্তি ও 
চেতনা দেখা গ্রিয়া থাকে । লল্ডাবতী লতা ইনার একটি প্রাধান 
ুষ্টান্ত। ক্পর্শ করিবামাত্র এই লতার পত্রনধ্ল সঙ্কুচিত হইয়! 
পড়ে। বন-চগালিক] (বন-টাড়াল) নামে এক প্রকার বৃক্ষ 
আছে । দিবাভাগে মেঘ ন। থাকিলে, এই বৃক্ষের পত্র নকল আপনা 
হইতেই ঘুরিতে থাকে । মনুষ্য, যেরূপ অধিপরিমাণে অহিফেন 
পরেবন করিলে, নংজ্ঞ!শুন্য ও স্থলবিশেষে ম্ত্যুদুখে পতিত হয়, 
লজ্জাবতী লতাঁও গ্েইরূপ অহিফেনসংল্পত্শ অচেতন ও বিশুক্ষ 
হইয়া পড়ে । এই লতার মুল অহিফেন-মিশ্রিত জল দিলে অদ্ধ 
ঘণ্টার মধ্যে উহা চেতনাশুন্য হয় বছক্ষণ রৌদ্রাদির উত্তাপ 
পাঁইলেও উহার পত্র বিকশিত হয় না। অহিফেনের জল ছুই দিবন 
ক্রমাগত সেচন করিলে, এই লতা মরিয়া যাঁয়। ক্লৌরোফরম্‌ নামে 
এক গ্রকার উবধ আছে, উহার ভ্ত্রাণে মানুষ চেতনাশুন্য হয়। 
লজ্জাবতী লতাতেও এই ক্লৌরোফরমের কাঁধ্যকারিত৷ দুষ্ট হইয়া 
থাকে) এঈ লতার এক পার্খে & উষধের বাম্প লাগাইলে, উহা 
তৎক্ষণাৎ সুপ্ত হয়, অপর পার্থ নতেজ ও জাগ্রৎ থাকে । 

জীবগণ যেগন, আপন আপন দেহরক্ষার জন্য, ঘন্তববান্‌ হয়, 
উন্ভিদগণও, তেমন আঁপনাদ্িগকে রক্ষা করিতে নিয়ত যত করিয়া 
থাকে । বৃক্ষ নকল পর্যাগ্তপরিমাণে আলোকলাঁভের নিদিত্ব 
কিরূপ ব্যগ্র হয়, তাঁহা অনেকেই দেখিয়াছেন। যদি কখনও কোন 
ক্ষু্র তরু অন্ধকারারত কোঁন ঝোপের অভ্যন্তরে জন্মে, তাহা 
হইলে, উহা আলোকলাভের নিমিত্, আপনার শ্বাভাবিক দৈধ্য- 
কেও অতিক্রম করিয়া থাকে । আলোক পাইলে, বৃক্ষের পর্র 
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নকল হরিদ্বর্ণ হয়; আলোকের অভাবে উহ? পার্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে । 
মচরাঁচর দেখা যায়, কালিকাসুন্দ প্রভৃতির পত্রনমূহ দিবালোকে 
বিকশিত ও নায়ংকালে মুদ্রিত হয়। যদ্দি কখনও সূর্যাস্তের পূর্বে 
মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলেওঃ এ সকল রৃক্ষের পত্র 
মুদ্রিত দেখা যায় । 

উত্তরকারোঁলাইনা দেশের মক্ষিকাঁজাল অথবা মক্ষিকাপাঁশ- 
নামক রৃক্ষবিশেষে অজসধ্চালন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই বৃক্ষের পত্র-দমূহের উভয় পার্থে এক একশরেণী কণ্টক আছে। 
পত্রের উ্ধ পৃষ্ঠে এক প্রকার মিষ্ট রন জন্মে। মক্ষিকাগণ এ রষ- 
লোভে, পত্রের উপর বিলেই, পত্রটি মুদ্রিত হয় । যাবৎ নিবদ্ধ কীট 
বিনষ্ট না হয়, তাবৎ উহা পুনঃপ্রস্ফুটিত হয় না। 

এক প্রকার নামুদ্রিক শৈবাল আঁছে। উহার নগস্ত দেহ, আপন। 
হইতেই ঘূর্ণিত হইয়া থাকে । অপর কতকগুলি শৈবাল স্বেচ্ছা- 
বিহারী । এ গুলি কোন জলপুর্ণ পাত্রে রাঁখিলে, পাত্রের এক প্রান্ত 
হইতে অন্য প্রান্তে গমন করে । অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নাহাঁয্যে এই 
গতি সুন্রূপে দৃষ্ট হয়। অনেক পুষ্গও। এইরূপ গতিশক্তি বিশিষ্ট । 
ঝুম্কা পুষ্প ও কণিমনন! জাতীয় পুষ্ের গর্ভকেশর ঘূর্ণিত হইয়া 
থাকে। আমেরিক! দেশে এক প্রকার আগাছ। জন্মে, স্পর্শ 
করিলে, উহার পত্র তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত হইয়। যায়। এতদ্যতীত এরূপ 
অনেক বৃক্ষ আছে যে; তৎপমুদয় রাত্রিকালে মুদ্রিত হয় এবং 
দিবনে বিকশিত হইয়! থাকে । অনেক পুষ্পও এইরূপ মুদ্রিত ও 
বিকশিত হয়। লোকে এই মুদ্রণকে বৃক্ষের নিদ্রা এবং বিফাঁশকে 
বৃক্ষের চেতনা বলিয়া! নির্দেশ করে । 

উদ্ভিদের যেরূপ চেতন! %& অঙ্গ-চালনার ক্ষমতা আছে ঘেই 
রূপ উহাদের অঙ্গে অসাধারণ শক্তিও বর্তমান রহিয়াছে! 
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উদ্ভিদের এই শক্তির বিষয় অনুধাবন করিয়৷ দেখিলে, বড় বিন্ময় 
জন্মে। পুর্বে উক্ত হইয়াছে, উদ্ভিদের বীজ হইতে দুইটি অঙ্গ বাহির 
হয়, উহার একটি মৃত্তিকার ভিতরে যাইয়া, মূলরূপে পরিণত হইয়] 
থাকে । এই মূল দ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া, উদ্ভিদ ক্রমশঃ 
পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত হইতে থাকে । কোনরূপ বাঁধা উপস্থিত 
হইলেও উত্ভিদ আপনার পরিপুষ্টি ও পরিবদ্ধন জন্য যথাশক্তি যদ 
করিয়া থাকে । এজন্য উহ্নারা অভাবনীয় শক্তি বিকাশ করিতেও 
কাতর হয় না। অচরাচর দেখা যাঁয়, অতি কোমল নবাঙ্কুর অতি 
কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উপরে উঠে। * সগ্ভঃগ্রানুত বংশাঙ্কুর 
এরূপ কোমল হয় যে, ক্জীণশক্তি বালকও, অনারাঁদে উহা! ভাঙ্গিতে 
পারে ।. কিন্তু এই স্ুকোমল অস্কুরের শিরোদেশে একটি হাড়ী 
বিপর্যস্ত করিয়া রাখ, দেখিতে পাইবে, ঘেই বংশাস্কুর হাড়ীটি 
মস্তকে করিয়া উদ্ধে উঠিতেছে। যদি হাড়ী ম্ৃত্তিকায় দরূপে 
আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলেও কোমল বংশাঙ্কর উহা ভেদ করিয়া, 
উদ্নাভিমুখ হয়। হাড়ীর প্রতিকূলতায় অঙ্করের পরিবদ্ধন কোনও 
ক্রমে ব্যাহত হয় না। 

নকলেই গিলে ও নাটাফল, তাল ও আমের বীজ দেখিয়াছেন। 
এ বীজ যে, কত দৃঢ় এবং কত আয়ানে যে, উহা ভেদ করা! যায়, 
তাহাও নকলেই অবগত আছেন । কিন্তু সুকোমল নবাস্কুর এ কঠিন 
'আবরণও অবলীলায় ভেদ করিয়া উদ্ধাভিমুখ হয়। এইরূপে অস্কুরো- 
দ্লাম সময়ে বীক্স্থ কোমল কৌধিক ত্বকৃ অনাধারণ শক্তির কার্য 
করিয়া থাকে । 

রাত্রিকালে কোন কোন উদ্ভিদ হইতে আলোক নির্গত হইয়! 
থাকে । অনেকেই উদ্ভিদ বিশেষের এই আশ্চর্য্য ধর্মের বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন । ড্মণ্ড নামক একজন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন 


১৪ ছাত্রপাঠ । 


যে, আশ্ত্রেলিয়। দ্বীপে স্বান নদ্রীর দীরে এক প্রকার ছত্রক, (বেঙ্গের 
ছাতা ) তাহার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল । রাত্রিতে এই ছত্রক এরূপ 
উজ্জ্বল আলোক -মালায় শোভিত হইত যে, তিনি নেই আলোকের 
সাহায্যে অনার়াঁবে পুস্তক পাঠ করিতেন । দক্ষিণ আমেরিকার 
ব্রেজিল দেশে এক প্রকার ছত্রক আছে; রাত্বিকালে উহা হইতে 
খগ্যোতের আলোকের ন্যায় ঈষৎ হরিদৃবর্ণ জ্যোতিঃ নির্গত হয় | 
কয়েক প্রকার গেঁদ পুষ্পও নন্ধ্যার নময় উজ্জ্বল বোধ হইয়া থাকে । 

দেশভেদে উদ্ভিদের বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়। থাকে । গ্রীষ্ম- 
মণ্ডলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, তত্সঘুদ্ধয় হিমমগ্ডলে উত্পন্ন হয় 
না, এবং হিমমগুলের উদ্ভিদও সমমগ্ডলের শোভা বিকাশ করে 
না। গ্রীষ্মমগুল উদ্ভিদনমূহের প্রধান উৎ্পত্ি-ক্ষেত্র। এই 
মণ্ডলে ধান্য, ইক্ষু, আজ, খও্জুর, দ্বারুচিনি, প্রভৃতি বিবিধ উপা- 
দেয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই ভূখণ্ডের কোন কোন বৃক্ষ, সুমধুর 
ফল দিয়া মানবের রলনার তৃপ্তি নাধন করিতেছে, কোন কোন 
রক্ষ, নুশীতল ও সুপেয় জল দিয় তৃষণর্ত ব্যক্তিকে সিপ্ধ ও পরিতুষ্ট 
করিতেছে, কোন কোন বৃক্ষ, নেত্র-তৃপ্তিকর কুনুম-রাজিতে অল- 
 স্কত হইয়া, বন-ভুমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, এবং কোন কোন বৃক্ষ 
নিরন্ন ব্যক্তির জীবনরক্ষার প্রধান দম্বল হইয়া, অনুপম শক্তি 
প্রকাশ করিতেছে । এক্ষণে মানবের যন্ত্র ও পরিশ্রমবলে এক 
মণ্ডলের রৃক্ষ মগ্ডলান্তরে উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সেই সেই 
মগ্ুল, পরিশমোৎপন্ন বক্ষ নমূহের স্বাভাবিক আবার-ভূমি নহে। 
দেশ ভেদে উদ্ভদভেদ হওরাতে, মনুয্যের খাদ্য দ্রব্যাদিরও পার্থক্য 
লক্ষিত হয়। রাই নামক শশ্য, স্ুমেরুমগ্ডলবানী মানবগণের 
প্রধান খাচ্চ দ্রব্য; তথায় ধান্যের উৎপত্তি হয় না। গ্রোধুম, সুমেরু, 
মণ্ডলের পার্খববর্তী স্থানসমুহের অধিবাদিএণের জীবনরক্ষার 
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'আবলম্বন। উহার দক্ষিণে ধান্তের উদ্ভব-ক্ষেত্র । এই ধান্যের 
নহিত ইন্ষু, নারিকেল, -খঙ্জুর রি অন্ঠান্ত দ্রব্যেরও উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আলোক, , উত্ভিদগণের দেহরক্ষার প্রধান 
অবলম্বন । কিন্ত অনেক উদ্ভিদ অন্ধকারময় খনির অভ্যন্তরে জন্মে । 
এই স্থানে এ সকল উন্ভির তাদ্ৃশ জালোক প্রাণ্ড হয় না । নমুদ্র ও 
নদীর গর্ডে, যে দক্ল শৈবালের উৎপত্তি হয়, তত্সমুদ্দয় আলোক 
পাইয়া থাকে । নমুদ্রশৈবাল, দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর অনেক উন্নত বৃক্ষ- 
কেও পরাজিত করিয়া থাকে । এইরূপ শৈবালে প্রশান্ত মহা- 
সাগরের অনেক স্থান পরিবাগু রহিয়াছে। জলের অভাবে 
উদ্ভিদসমূহ কখনও সঙ্জীব থাকে না। আলোক যেরশ স্ছল- 
বিশেষে উদ্ভদের জীবনরক্ষার গৌণ অবলম্বন, জল সেরূপ নহে। 
জলের অভাব হইলে, উদ্ভিদ কোনও কালে কোনও অবস্থায়,জীবিত 
থাঁকে না । এই জন্যই, জলশুন্য মরণ্রান্তরে বৃক্ষলতাঁ দির অভাব 
দেখা যায়। 


সুচরিত্র। 


সুচরিত্র একটি বহুমূল্য সম্পত্তি। অন্য কোন পার্থিব নম্পত্তির 
সহিত উহার তুলন। হয় না । সংসারে সুচরিত্র, মানুষকে উৎকৃষ্ট 
গুণে ভূষিত করিয়া থাকে । পরিশ্রমী, সত্যবাদী, উদ্ারচেতা 
এবং নর্দপ্রকার উত্কৃষ্ট ও সাধু ভাবদম্পন্ন মানব, সগাঁজের 
সর্ধোচ্চ আসনে অধিরূঢ় থাকিয়া, নাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
পাইয়া থাকেন । সকলেই তাহাকে বিশ্বান করে, এবং সকলেই 
তাহার অনুকরণে ব্যগ্র হয়। গুথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, সুখপ্রদ 
ও উৎক্ুষ্ট, তিনি তাহারই অধিকারী হন। তাহার অবর্তনশনে 
পৃথিবী অসার ও. অপদার্থ হইয়া পড়ে। এই পরিশ্রম, সত্য- 
বাদিতা; সাধুতা, উদ্বারতা ও সর্বপ্রকার উৎকর্ষ, চরিত্রগুণেই 
বদ্ধিত হয়। 

প্রতিভাশালী ব্যক্তি, লোকের নিকট কেবল প্রশংসা প্রাপ্ত 
হন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি, প্রশংসার সহিত, সমাদর ও অনম্মান এবং 
শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন। প্রতিভা, মস্তিক্ষের শক্তি বলিয়া 
পরিগণিত হয় * সুচরিত্র, হৃদয়ের শক্তি বলিয়৷ আদৃত হইয়া থাকে । 
যাহার হৃদয় যে ভাবে পুর্ণ হয়, সে, সংসারে তদনুরূপ কার্যে 
ব্যাপুত থাকিয়া, জীবন অতিবাহিত করে । প্রতিভাঁনম্পন্ন ব্যক্তি 
যখন সমাজে বুদ্ধিরৃত্তির পরিচালনে নযত্বু হন, চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি, 
তখন সমাঁজে ধরন্দভাবের উৎ্কর্ষসাধনে সচেষ্ট থাকেন । নমাঁজ, 
একজনের সুখ্যাতি করে, অপর জনের অনুকরণে ব্যগ্র থাকে । 

মহৎ ব্যক্তি সংপারে দুর্লভ। জীবনের সঙ্কীর্ণ নীমার মধ্যে 


সুচরিত্র। ১৭. 


অতি অন্ন লোকই মহত্ব লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রত্যেক 
বাক্তিই ক্ষমতানুসারে, সাধুতা ও নম্মানের মহিত আপনার কার্ধ্য 
. সাধন করিতে পারেন | দয়াময় ঈশ্বর, তাহাকে যে নমস্ত বিষয় 
দিয়াছেন, তিনি, তৎসমুদ্য়ের যথাযোগ্য ব্যবহারে দমর্থ হইতে 
পারেন। তিনি, তাহার জীবন নর্কোৎ্কুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে 
পারেন এবং নত্যবাঁদী, নাধু, বিশ্বানী ও আুবাবস্থিত হইতে পাঁরেন। 
সংক্ষেপে তিনি, যে অবস্থার রহিরাছেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই, 
স্বকর্তব্যের সম্পাদন করিতে পারেন। 

কেবল জ্ঞানানুশীলনের নহিত চরিত্রের পবিত্রতার তাঁদুশ 
নিকট সম্বন্ধ নাই। তাই বলিয়া, বিছ্যাচচ্ঠায় অবহেলা করা 
বিধেয় নহে । বিদ্যার সহিত প্রাধুতার নংযোগ থাক]? আবশ্বাক | 
কোন কোন দগয়ে, বিদ্যার সহিত অপরুষ্ট চরিত্রের নম্মিলন দৃষ্ট 
হয়। এক ব্যক্তি, সাহিত্যে, বিজ্নে ও শিল্পে সুপপ্ডিত হইতে 
পারেন, কিন্তু নাধুতা, ধর্মমশীলতা, দত্যবাদিতা৷ ও - কর্তব্য নিষ্ঠায়, 
তিনি, নিরক্ষর ও দরিদ্র ক্ুষকগণ অপেক্ষাও নিক্ষ্ট হইয়া থাঁকেন। 
কোন মুপপ্ডিত ও সুলেখক কহিয়াছেন, "আমি অনেক পুস্তক পাঠ 
করিয়াছি, অনেক জ্ঞানী লোক দেখিয়াছি, অনেক প্রতিভামম্পন্ন 
ব্যক্তির নহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু অশিক্ষিত পুরুষ ও রমণীগণ, 
আমার নিকট যে নকল মত ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা পুস্তকাঁদ্দির মত 
অপেক্ষাও উচ্চতর” আমরা, যাবৎ সমুদয় পদার্থ ই। চক্রালোকের 
ন্যায় নির্মল দেখিতে অভ্যান না৷ করিব, তাবৎ জীবনের প্ররুত 
উদ্দেশ্টুনাধন করিতে দমর্থ হইব না । 

বিদ্যা, অপেক্ষা ধনের সহিত চরিত্রের উন্নতির দূরতর স্ন্ধ । 
ধন, অনেক নময়ে চরিত্র দুষিত ও অপরুষ্ট করিব থাকে । অর্থ, 
ভোগামক্তি, অপকর্ষ ও পাপ, পরস্পর ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। অর্থ, 


৩ 
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যদি হীনবুদ্ধি ও ইন্জিয়পর ব্যক্তির হস্তে পতিত হয় তাহা হইলে উহ 
নানা অনর্থের মূল হইয়া উঠে । পক্ষান্তরে দরিব্রাবস্থার সহিত 
চরিত্রের অপেক্ষারুত নিকট নহ্ন্ধ আছে। লোকে নিজের পরিশ্রম, 
মিতবায়িতা৷ ও সদ্াচারের উপর নির্ভর করিয়৷ চলিলে, প্ররুত 
সনুষ্যত্ব দেখাইতে নক্ষম হয় । কোন জ্ঞানী লোক, তাহার পুক্রকে 
উপদেশ দিয়াছিলেন :__“যদিও তোমার একটি কপর্দকও সম্বল 
নাই, তথাপি মনুষ্য রক্ষা করিতে বিমুখ হইও না। যেহেতু, হৃদয় 
সাধু ও মনুষ্যৌচিত না হইলে, কেহই নম্মানিত হয় না।* এক 
ব্যক্তি সমস্ত দ্রিন পরিশ্রম করিয়া, আপনার পরিবারের ভরণপোষণ 
নির্বাহ করিতেন। তিনি, যদিও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন 
দাই, তথাপি বিলক্ষণ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ছিলেন । তাহার 
পুস্তকালয়ে একখানি ধর্্মপুস্তক ও কয়েকখানি নাহিত্য ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল না। তীহার আয়ও যৎদামান্ত ছিল। এই 
নদাশয় ব্যক্তি কর্তৃব্যনিষ্ঠা সতগ্রক্কৃতি ও সদ্যবহারের বলে এরূপ 
খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন, যে, তাহা, অনেক ধনবান্‌ ব্যক্তির ভাগ্যে 
ঘটিয়। উঠে নাই । 

চেষ্টা ব্যতিরেকে চরিত্র উন্নত ও উচ্ছভাবে পূর্ণ হয় না । 
চরিত্রের উন্নতি জন্ত, আত্মশাসন থাকা আবশ্বক। পৃথিবীর 
চারি দিকেই, পাপ লোকের অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, 
চারি দিকেই, প্রলোভনসামগ্রী বিস্তৃত আছে। এই পাপ ও 
গ্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা! করিয়া, চরিত্র উন্নত করিতে হইলে, 
আত্মশাননের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। যাহা পাঁপজনক ও যাহা 
অকর্তব্য, তাহা চিরকাল ঘ্বণার সহিত পরিত্যাগ করা উচিত। 
আত্মশাসন ন1 থাকিলে, পাপ হইতে দূরে থাকিয়া, সংপথ অবলগ্ন 
করা যায়না । আত্মশাদন নকল ধর্মের মূল। আত্মশাননে 
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ক্ষমতা না থাকিলে, মানুষ প্রায়ই কুপথে পদার্পন করিয়া চরিত্র 
দুষিত করে। যখন কোন অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইচ্ছ। জন্মে, তখন 
আত্মশাীঘনবলে সেই ইচ্ছ। সংযত করা কর্তব্য। বাল্যশিক্ষা ও 
মতৎনংনর্গের উপর চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি, অধিকাংশে নির্ভর 
করে। আত্মশানন দ্বারা আপনাকে অঙ্ংবিষয়ের শিক্ষা ও অ্গৎ 
সংনর্গ হইতে বিরত রাখা! বিধেয় | 

আত্মশীননের নহিত স্ুশিক্ষা ও দন্দষ্রান্তের নংযোগ থাকা 
উচিত। মুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জিত হয়, হৃদয় পশস্ত হয়, 
এবং কর্তব্য জ্ঞান অটল হইয়া থাকে । বদুষ্ান্তেও নংকার্যের 
অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে । চরিত্র, ক্রমে নুশিক্ষা ও নদ ্াস্তে, উন্নত 
ও পবিত্র হইয়া উঠে । 


ভারতে ভারতীর অপূর্থ পুজা । 


নাঁলন্দায় বেদমাত1 ভারতীর পূজা, ভারতের একটি প্রধান বর্ণনীয় 
বিষয় । নালন্দা গয়ার নিকটবর্তী। কেহ কেহ বর্তমান বড়গাঁওকে 
প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নিদেশ করেন। বাহ হউক, নালন্দা 
বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রপিদ্ধ। কথিত আছে, 
এই স্থানে একটি আঘ্কানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্‌, উহ! 
বুদ্ধকে দান কুরেন। বুদ্ধ, এ আত্্কাঁননে অনেক দিন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন । ক্রমে এ স্থানে একটি বিষ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্দ্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের দানশীলতায়, 
ক্রমে এই বিদ্যামন্দির মন্প্রনারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার 


২৪. _.. ছাত্রপাঠ 1 
বিদ্যামদ্দির, এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে, সর্ধপ্রধ।ন বৌদ্ধ বিদ্যালয় 
বলিয়া গ্রদিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিখের আঠাঁরটি ভিন্ন ভিন্ন দলের 
দশ হাজার শ্রমণ, এই স্থানে থাকিয়া,ধর্্মগাল্ত্র, স্তায়, দর্শন, বিজ্ঞান, 
গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎ্সাবিগ্ভার আলোচনা করিতেন। 
মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিগ্ভালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি 
চারিতল অউ্ালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিত্ব 
বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্বযতীত 
শাস্ত্জ্ঞদিগের পরস্প্রপম্মিলনের জন্য, মধ্যস্ানে অনেকগুলি 
বড় বড় গৃহ সুজ্জিত থাকিত। মহারাজ শিলাদিত্য, শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের আহার, পরিধেয় ও উষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্দাহ 
করিতেন । নগরের কোলাহল এ স্থানের শাস্তিভঙ্গ করিত ন1। 
সাংনারিক প্রলোভন, উহার পবিভ্রশ্তা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত 
ন।। শিক্ষার্থিণণ এ পবিত্র শান্তিনিকেতনে, প্রশান্তভাবে শাস্ত্র 
চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার পবিত্র বিদ্যালয় কেবল 
বাহ সৌন্দর্যের জন্য প্রদিদ্ধ ছিল না । অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্ষ্যেও 
উহ্বা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । উহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে 
ও অভিজ্ঞতায় প্রনিদ্ধ ছিলেন, এবং উহার শিক্ষার্থিগন শান্ত্রালোচনা 
ও শান্ত্রচিন্তায় গুতিপত্তি পঞ্চয় করিয়াছিলেন । এই প্রসিদ্ধ 
বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল 
বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শান্ত্রজ্ঞ।নেও বদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট 
সম্মানিত ছিলেন । মস্ত শান্ত্রই ই'হার আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ 
ধর্্মপরতায়, অনাধারণ দূরদর্শিতায় ও অনাধারণ অভিজ্ঞতায়, 
এই. বর্ষীয়ান পুরুষ নালন্দার. পবিত্র বিদ্যালয় অলম্কৃত 
করিয়াছিলেন | 

চীনের প্রসিদ্ধ পর্ধ্যটক হিউএন্‌ থ্নঙ্গ এই দময়ে ভারতবর্ষে 
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আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীর এঁ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত 
হন। হিউএন্‌ থ্নঙ্গ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ পুর্জক নালন্দায় 
আঁদিলেন। বিগ্যালয়ে প্রবেশবময়ে, ছুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ 
আপনাদের শ্রসিদ্ধ অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ 
করিলেন। ই'হাদের পশ্চাতে বহুদংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা 
ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা গম্ভীরম্বরে অতিথির প্র শংসা- 
গীতি গাহিয়াঃ তাহাকে শতগুণে মহীয়ান্‌ করিয়া তুলিলেন। 
এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্‌ থ্রঙ্গ 
বিদ্ভালয়ের শদ্দাম্পদ অপ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। শীলভজ্র 
বেদীতে বগিয়াছিলেন, হিউএন্‌ থ্নঙ্গ বেদীর সম্মুখে আনিয়া, 
বিনরনঅতার সহিত বীয়ান্‌ পুরুষকে অভিবাঁদন করিলেন । এই 
অবধি হিউএন্‌ থ্নঙ্গ শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন | 
ঘিনি চীননাআ্রাজ্যে সর্ধপ্রধান তত্ববিৎ বলিয়া পূজিত হইয়া 
ছিলেন, দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়াঃ নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা! 
লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণে, বাহার লোকাতীত জ্ঞানগরিমার 
নিকট অবনতমস্তক হইত» তিনি জ্ঞাননঞ্চয়মানসে ভারতীর 
এই পবিত্র লীলা-ভূমিতে ভারতের অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইলেন । 
বিদ্যালয়ের একটি উত্কষ্ট গৃহে হিউএন্‌ থ্নঙ্গকে স্থান দেওয়া হইল। 
দ্রশ জন লোক তীহার অনুচর ও দুইজন শ্রঘণ, নিয়ত তাহার 
গুশ্াষার্থ নিযুক্ত হইলেন । মহারাজ শিলাদিত্য তাহার দৈনন্দিন 
ব্যয়নির্ধাহের ভার গ্রহণ করিলেন। হিউএন্‌ খ্নঙ্গ সকলের আদরণীয় 
হইয়া, পাঁচ বংমর নালন্দার বিগ্ভালয়ে ছিলেন । পাঁচ বত্নর, মহা- 
প্রজ্ঞ শীলভদ্রের পদতলে বদিয়া, পাঁণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও 
ব্রান্মণদিগের নমুদয় রি 
ছিলেন। এখন এই 
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কালের কঠোর আক্রমণে, ভারতীর এই লীলাভূমি এখন ভগ্ন দশায় 
পতিত রহিয়াছে। 


ইতর প্রাণীদিগের মনোরভি | 


মানবগণ বুদ্িবৃত্তি ও ধর্মপ্রব্ত্ির বলে ইতর প্রাণিগণ অপেক্ষা 
সর্দাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । এই বুদ্দিবৃত্তি ও ধর্মপ্রব্ত্তির গুণে, তাহারা 
বিজ্ঞানের গৃঢ় তত্বের নির্ণয় করিতেছে, হিতাহিত বিবেচনা করিয়া» 
কর্তব্যপথ নির্দিষ্ট করিয়া লইতেছে, এবং হিতৈষিতা ও ম্তায়পরতা, 
দেখাইয়া, ভূমণডলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে । যে গুণে, মানব 
সুমগুলে এইরূপ শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হইয়াছে, ইতর গাণীদিগের 
মধ্যেও, কিয়দংশে নেই গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । অনেক 
সময়ে ইতর প্রাণিগণঃ মনুষ্যের ্ায় বুদ্ধিবত্তির চালনা করিয়া, 
সকলকে চমত্কুত করে। যে হিতৈষিতা, কোমলতা ও উদ্ারত! 
মানব জাতির প্রধান ভূষণ, পশুজাতিতেও নেই 'হিতৈষিত1, 
কোমলতা ও উদারতার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । 

বানরদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনার সম্বন্ধে অনেক কথা জনসমাজে 
প্রচলিত আছে। এই বাকৃশক্তিশুন্য জীবগণ, বুদ্ধিব্ত্তির বলে; অনেক 
সময়ে, সাঁধারণ মনুষ্যদিগকেও অধঃক্কৃত করিয়া থাকে । দক্ষিণ 
আমেরিকার একজন ভ্রমণকারী স্বয়ং দেখিয়! লিখিয়াছেন, একদা 
একদল বানর, একটি ক্ষুদ্র সরিৎ উত্তীর্ণ হইবার জন্য, নদীকুলে উপ- 
স্থিত হয়। নদীর উভয় পার্খে দুইটি প্রকাণ্ড রক্ষ ছিল। বানরদল 
এ ব্বক্ষদ্বর অবলম্বন করিয়া, পার হইবার এক অন্ভুত উপায় উদ্ভাবন 
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করে। ইহাঁদের একটি প্রথমে তটদেশের বক্ষে উঠিল এবং উহার 
অগ্রবর্তী শাখা পদদয়ে দূঢ়রূপে ধারণ করিয়া, আঁপনার দেহ প্রাসা- 
রিত করিল, পরে আর একটি বাঁরর, প্রথমটির দ্বুই হস্ত আপনার 
পদদ্য়ে দৃঢ়রূপে ধরিয়া, পূর্বের ম্যায় দেহ বিস্তার করিল; এইরূপে 
কতকগুলি বানর, ক্রমান্বয়ে পরস্পরের হস্ত ও পদ আবদ্ধ করিয়া, 
নদীর অপর তটস্থ বৃক্ষের শাখা ধারণ করিল । অবশিষ্ট বানরগুলি 
স্বজাতির দেহনির্মিত এই অপূর্ধ নেতুদ্বারা অপর তীরে উপস্থিত 
হুইল। পরে,ষে বানরগুলি আপনাদের দেহ প্রানারণ পূর্বক 
সেতু নির্মাণ করিয়াছিল, তাহার! পর্যায়ক্রমে এক একটি করিয়া, 
তটবর্তী সঙ্গীদিগের মহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল । বানরদিগের 
এই অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিরৃত্তির বার বার প্রশংসা করিতে 
হয় । রেঞার নামক একজন প্াণিবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত, বানরদিগের মান - 
সিক রত্বির প্রখরতার সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ততদ্বার! 
স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, ইতর প্রাণিগণও প্রগাঢ় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির স্তায় 
কারা করিয়। থাকে । রেগ্রার, তাহার গৃহপালিত বানরদিগকে 
কাগজের মোড়কে করিয়া মিছরি দ্িতেন। একদা তিনি মিছরির 
পরিবর্তে পূর্বের ম্যায় কাগজের মোড়কে করিয়া, একটি নজীব 
বোলতা, একটি বানরের হস্তে সমর্পণ করেন | বানর, মিছ রি মনে 
করিয়া, যেমন দেই মোড়ক খুলিয়াঁছে, অমনি বোলতা৷ তাহার গাত্রে 
দংশন করে। এই ঘটনার পর, রেঞ্জার যতবার খাদ্য সামগ্রী পূর্বরবৎ 
কাঁগজের মোড়কে আবদ্ধ করিয়া, মেই বানরকে দিয়াছেন, বাঁনর 
ততবার উহ মাবধানে হাঁত দিয়! তুলিয়াছে, সাবধানে কর্ণের নিকট 
লইয়া, উহার শব্দ পরীক্ষা করিয়াছে, এবং সাবধানে মোঁড়ক 
খুলিয়া, খাদ্য নামগ্রী বাহির করিয়া লইয়াছে। বাঁনরদিগের অনু- 
চিকীর্ষা ও কুভূহলপরতাও, বুদ্িরৃদ্ধির স্তায় বলবতী। একদ! 
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একটি বানর একজনকে প্রাতঃকালে দণ্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন 
করিতে দেখিয়া, আপনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে দস্তধাবন করিত ।' 
ব্রেম নামক একজন প্রাণিতত্বজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াঁছেন, এক সময়ে 
তাহার কতকগুলি পালিত বানর ছিল। উহার! সর্প দেখিলে 
যারপরনাই ভীত ইইত। এই প্রাণিতত্বজ্ঞ পঞ্ভিতের গৃহে বাঝ্নবন্ধ 
কতকগুলি সর্পও ছিল। বানরগণ যদিও সর্পদর্শনে সন্ত্রস্ত হইত, 
তথাপি কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য, নময়ে সময়ে এ বাক্সের 
ডাল। খুলিয়া সর্প গুলিকে অভিনিবেশনহকারে দেখিত। গ্রানিদ্ধ 
প্রাণিবিদ্যাবিশারদ ডারউইন্‌ সাহেব একদা লগ্ডন নগরের 
পশুণালাস্থিত কতকগুলি বানরের নম্মুখে, একটি মৃত নর্প নিক্ষেপ 
করেন । সর্পদর্শনে ভীত হইয়1, বানরগণ প্রথমে ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিল, কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিল, নিক্ষি্ত সর্প জীব নহে, 
তখন তাহারা একে একে বর্পের নিকটবস্তী হইল এবং আগ্রহের 
সহিত মর্পের নমস্ত দেহ দেখিয়া, আপনাদের কৌতুহল চরিতার্থ 
করিতে লাগিল । অনেক স্ছলে বানরগণ, মানুষের কার্যকলাপের 
এরূপ সুন্দর অনুকরণ করে যে, তাহা হঠাৎ দেখিলে. সাতিশয় 
বিন্মিত হইতে হয়। স্ত্রাবো নামক শ্রীশ দেশের এক জন ইতিহাঁস- 
বেত! এবিষয়ে একটি উত্কষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । মালিদনের 
মহাবীর সেকন্দর শাহ, যখন সৈন্য লইয়৷ ভারতবর্ষে উপনীত হনঃ 
তখন একদ1 বহুপংখ্য বানর বন হইতে বাহির হইয়া, দেই মাসিদনীয় 
সৈচ্যের নন্মুখভাগে দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধলজ্জিত ও শক্রুমম্মুখীন 
নৈন্ভের অবস্থানের সহিত, তাহাদের অবস্থানের অগুমাত্র বৈলক্ষণ্য 
দেখা যায় নাই। ইহাতে সেকন্দর শাহের সৈচ্ঠগণের এমন মতিভ্রম 
হয় যে, তাহার! প্রক্লুত শক্রমেন। ভাবিয়া, এ . দলবদ্ধ বানরদি গকে 
আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করে। 
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উপস্থিত বুদ্ধি ও রুতজ্ঞতাপ্রভৃতি গুণে, হস্তী এবং কুক্তুরও 
বিশেষ প্রনিদ্ধ। একদা একজন ম্ৃগয়ার্থী, আপনার হাতীতে 
চড়িয়া, অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন । বনে প্রবেশ করিবার পরেই, 
একটি নিংহ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় । শিকারী, অনাবধানত। 
প্রযুক্ত, হঠাৎ হস্তীর পৃ্ঠদেশ হইতে ভূপতিত হইয়া, পশুরাঁজের 
ক্ষমতায়ত্ব হন | হস্তী, প্রভুর এই আঁকন্মিক বিপদ্রদর্শনে কর্ভৃবা- 
বিমুখ হয় নাই। নে, প্্যুৎপন্ন মতিপ্রভাবে, দমীপবর্তী একটি 
বৃক্ষের কাণ্ড অবনত করিয়া, এমন দৃঢ়তর বলে, সিংহের পৃষ্ঠদেশে 
চাশিয়া ধরে যে, লিংহ, তাহাতেই শিকারীকে পরিত্যাগ পূর্বক 
ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া, গ্রতাঁসু হয় । ম্বগয়ানময়ে, কুক্কুরগ্ণও এইরূপ 
প্রত্যুৎপন্ন মতি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়! খাকে | একদা, একজন 
শিকারী, নদীর এক তটে থাকিয়া, অপর তটের দুইটি হংসের প্রতি 
গুলি নিক্ষেপ করেন। ইহাতে দুইটি হংসেরই পক্ষদেশে গুলি 
প্রবেশ করে । শিকারী, এই হংনদ্য়কে আনিবার জন্য, স্বীয় কুন্ধু- 
'রকে ইঙ্গিত করেন। কুন্ধুর, প্রভুর আঁদেশপ্রতিপালনার্থ সম্তরণ 
দ্বারা, অপর তটে উপনীত হইয়া, একবারে দুইটি হংসকেই এক সঙ্গে 
আনিবার চেষ্টা করে । কিন্তু, তাহাতে রুতকার্ধ্য হইতে ন। পাঁরিয়া, 
একটি রাখিয়া, আর একটিকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। পাছে, 
তাহার অনুপস্থিতিতে আহত হুতন পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় 
দুইটিকে একবারে বধ করিয়া, ক্রমান্বয়ে ছুই বাঁর নদী উত্তীর্ণ হইয়া, 

এক একটিকে প্রভুর নিকট আনিয়া দেয়। 
টিপু সুলতানের রাজধানী গ্্ারঙ্গপত্তন আক্রমণসময়ে, একটি 
হস্তী, যেরূপ কৌশলে একজন সৈনিক পুরুষকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত 
হইতে রক্ষা করে, তাহ! অনুধাবন করিয়। দেখিলে, হস্তিজাতির 
পরিণাম-দরশ্শিত। ও বুদ্ধিমত্তার যারপরনাই প্রশংসা করিতে হয়। 
৪ 
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ইঙ্গ রেজসেনা, যখন টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে, তখন 
কতকগুলি তোপ, একটি বিশুক্ষ নদীর বালুকাময় গর্ভ দিয়া, নগ- 
রাভিমুখে লইয়৷ যাওয়া হইতেছিল। এই তোপনমুহের একটির 
উপর একজন সৈনিক পুরুষ বসিয়াছিল। ঘটনাক্রমে উপশিষ্ট 
সৈনিক, হঠাৎ এমন ভাবে পড়িয়। গেল যে, কিয়ৎক্ষণমধ্যেই 
তোপের চক্র, তাহার দেহের উপর দিয়া যাইত। পশ্চাতে একটি 
হস্তী আদিতেছিল, সহসা এই ভয়ানক ব্যাপার, তাহার দৃষ্টি- 
শোচর হইল । বিচক্ষণ হস্তী, কালবিলম্ব না করিয়া, শুণড দ্বার। 
তোপের চক্র উত্তোলিত করিল, এবং উহ! অধঃপতিত নৈনিককে 
আতক্রম করিলে, পুনর্ধার ধীরে ধীরে মাটিতে নামাইয়া দিল। 
হস্ভী কাঁমানটি ভুলিয়া না ধরিলে, চক্রপেষণে দৈনিক পুরুষের 
মৃত্যু হইত। 

অশ্বজাঁতির মনোবৃত্বিও নাতিশয় বলবতী | বোঁডিলিয়ে নামক 
একজন সেনাপতির একটি অশ্ব ছিল। অশ্বটি সুপ্রী ছিল বটে, কিন্তু 
বার্ধক্যপ্রযুক্ত তাহার দন্ত সকল ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছিল, এজন্য 
ঘাস বা দানা চর্বণ করিতে পারিত না। ন্বজাতীয়ের এই 
দুঃসময়ে, পার্খবস্থিত অপর দুইটি অশ্ব ঘান ও দান। চর্ধণ করিয়া, বৃদ্ধ 
অস্থের মম্মুখে ফেলিয়া! দিত। বৃদ্ধ অশ্ব, এই চর্বি ঘাঁদ ও চূর্ণ 
চনক ভোজন করিয়া কিছুকাল জীবিত ছিল। পনি ঘোটকের 
স্বতিশক্তির সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এস্থলে একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । ইঙ্গলগের কোন নংবাদ-পত্র-বণ্টন- 
কারীর একটি পনি ছিল। সে, নংবাঁদপত্রের বমুদয় গ্রাহককেই 
উত্তমরূপে চিনিত। বন্টনকারীর গড়া হইলে, একটি বালককে & 
পনির উপর আরোহিত করিয়া, সংবাদপত্র বণ্টন করিতে, পাঠান 
হয়। এই সময়ে সুযোগ্য ঘোটক, প্রত্যেক গ্রাহকের ঘ্বারদেশে 
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থামিয়া! সংবাদপত্র বিলি করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে আরোহীর 
কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা! হয় নাই। 

কয়েক বৎসর হইল। ফরাসী ও প্রুশীয়দিগের মধ্যে, ষে ঘোরতর 
সংগ্রাম হইয়াছিল; মেই জংগ্রামলময়ে সুশিক্ষিত পক্ষীজাতি 
অনামান্ত বুদ্ধি-চাতুরী প্রাদর্শন করে। শক্রসেনায় পারী নগরী 'অব- 
রুদ্ধ হইলে,ফরামীগণ সুশিক্ষিত কপোঁতের মুখে পত্র দিয়া, ছাড়িয়! 
দিত, পত্রবাহক কপোতি, আকাশপথে উড্ভীয়মান হইয়া, এ পত্র 
যথাস্থানে লইয়া যাইত। একদ। ফরাসীগণ, এইরূপ একটি কপোত 
ছাড়িয়া! দিয়াছিল, এমন নময়ে বিপক্ষগণ, এ কপোতবাহিত পত্র 
হস্তগত করিবার জন্য, একটি শ্েন পক্ষীকে ছাঁড়িয়। দিল। শ্টেন 
উভ্ভীন হইয়া, পত্রবাহক কপোতকে আক্রমণ করিল। বুদ্ধিমান, 
প্রতিপালক-হিতৈষী কপোত দেখিল, পত্ররক্ষার আর কোন উপায় 
নাই, সুতরাৎ সে কালবিলম্ব ন। করিয়া, পত্রখানি গিলিয়! ফেলিল। 
কিন্ত ইহাতে কপোত পরিত্রাণ পাইল না। শ্টেনের আক্রমণে তাহার 
ক্ষমতা পধু্নদস্ত ও জীবন বিনষ্ট হইল। পরিশেষে কপোঁতের 
গলদেশ ছিন্ন করিয়া পত্র বাহির করা হইল। একটি দদাশয় 
ফরানীমহিল।, এই হিতৈষী কপৌঁতের বিবরণ মধুর গীতিকায় 
নিবদ্ধ করিয়া, উহাকে চিরম্মরণীয় করিয়াছেন । 

বাঁনরজাতির উপস্থিত বুদ্ধির বশ্বন্ধে পূর্থে এনটি চৃ্টান্ত 
দেওয়া হইয়াছে । এই স্থলে বানরের হিতৈষিতা, স্ুকৌশল ও 
বুদ্ধির আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইত্তেছে। এই দৃষ্টান্ত ভিন্ন 
দেশ হইতে মংগৃহীত হয় নাই। কিছুদিন পুর্বে, আমাদের 
দেশেই এই বিষয় ঘটিয়াছিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায়, অনেকে, লোকের দ্বারে দ্বারে বানর নাঁচাইয়া জীবিকা 
নির্পীহ করে । এই নম্প্রদাঁয়ের এক ব্যক্তিকে, রাত্রিকালে, কয়েক- 


২৮ ছাত্রপাঠ। 


জন পাপাত্বাঃ অর্থলোভে নিহত করে, এবং তাহার শব নিকট- 
ব্তী প্রান্তরে প্রোথিত করিয়া রাখে । নিহত ব্যক্তির প্রতি- 
পালিত বানর, অন্তরালে থাকিয়া, এই মস্ত ঘটন] দর্শন করে। 
রাত্রি প্রভাত হইলে, বানর আর্তনাদ করিতে করিতে, নিকটবর্তী 
থানায় উপস্থিত হয়, এবং পুলিমের সকল লোককেই সবলে বন্ত্র 
ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে । শান্তিরক্ষকগণ বানরের এই 
অদৃষ্টচর কা্ধ্যদর্শনে, কৌতুহলী হইয়া, তাহার সঙ্গে যায়। বানর 
এইরূপে শান্তিরক্ষকদিগকে সঙ্গে লইয়া, নির্দিষ্ট প্রান্তরে উপনীত 
হয়, এবং যে স্থানে তাহার প্রতিপালনকর্ভার শব প্রোথিত ছিল, 
নেই স্থানে যাইয়া, পূর্বের স্তায় আর্তনাদ করিতে করিতে, হস্তদ্বারা 
সৃতিকা তুলিতে আরম্ভ করে । ইহ! দ্রেখিয়া, শান্তিরক্ষকগণ শ্থির 
থাকিতে পারিল না। তাঁহার! দেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে 
আরম্ত করিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই, শব তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। 
শান্তিরক্ষকগণ, পরিশেষে এই বানরের সাহায্যেই, হত্যাকারী- 
দিগকে ধত করে। 

একজন সন্তরান্ত ইঙ্গলপ্তীয় মহিলা একটি কু্ুটীর ক্লুতজ্ঞতার 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :-“আমার ইয়ারিকো নামে একটি কুকুগি ছিল। 
তাহার প্রায় দশ বারটি শাবক হয়। আমি প্রত্যহ, তাহাকে ত্বহস্তে 
আহারীয় পামগ্রী দিতাম। ইয়ারিকো* আহারে পরিতুষ্ট হইয়া, 
শাবকগরণের সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিত। . একদ] 
প্রাতঃকালে দেখিলাম, একটি শৃগাল, ইয়ারিকোর দস্তানগুলিকে 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইয়ারিকো পক্ষপুট বিস্তারপুর্ধক 
শাবকগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া, শৃগালের নম্মুখভাগে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । ইয়ারিকোর নন্নিবেশ-ভঙ্গী ও তাৎকালিক অবস্থা 
দর্শনে, স্ষ্টই গতীত হইয়াছিল যে,নে, শৃগালের নিকট আত্মসমর্পণ 
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করিবে, তথাপি প্রাণীধিক সন্তানগুলিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
দেখিবে না । আমি এই ঘটনা দেখিবা মাত্র, কালবিলম্ব ন! করিয়া, 
আমার কুন্কুরকে ইঙ্গিত করিলাম; কুকুর, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে 
ধাবিত হইয়া, ইয়ারিকোকে নিরাপদ করিল। এই অবধি আমি 
দেখিলাম, ইয়ারিকোর নহিত কুন্কুরের অকৃত্রিম লৌহার্দ জন্মি- 
যাছে। ইহারা, নর্ধদ। একসঙ্গে অবস্থান করিত । ইয়ারিকো কুস্কু- 
রের প্রতি এরূপ রুতজ্ঞ ছিল যে, দে কখনই কুকুরক্কৃত এ মহদুপ- 
কার বিস্বত হয় নাই। ইয়ারিকোর শাবকগুলি অপেক্ষারুত 
অধিকবয়স্ক হইলে, নর্ধদা তাহাদের রক্ষাকর্তা মেই কুকুরের দলে 
নক্দে থাকিত। এক দ্রিনের জন্তও তাহারা কুকুরকে পরিত্যাগ- 
পূর্বক স্থানান্তরে গমন করে নাই। তাহাদের মধ্যে যে, প্রগাঢ় 
নন্ভাব, অকৃত্রিম প্রীতি ও অবিচলিত স্পেহ আছে, তাহা স্পষ্ট 
হুদয়ঙ্গম হইত ।* এক জন প্রাণিতত্বরিৎ পণ্ডিত ইতর জীবদিগের 
পরোপকার ও স্নেহের নন্বন্ধে লিখিয়াছেন :--'একদা; এক সন্ান্ত 
ব্যক্তি আপনার আবাসবাঁটীর প্রাঙ্গণে শকট পরিচালনা করিতে- 
ছিলেন; হটাৎ শকটের চক্র তাহার পালিত কুকুরের পাদদেশের 
উপর দিয়! চলিয়া গেল। কুস্কুর যাতনায় অস্থির হইয়া চীত্বার 
করিতে লাখিল। কুকুরের এই কাতরতাদর্শনে নিকটবন্তী একটি 
কাক, তথায় উপস্থিত হইয়া, কাতরভাবে শব্দ করিতে প্রবৃত হইল। 
এই অবধ্,কাঁক, কুন্কুরের আহারের জন্য, প্রতিদিন মাতদখণ্ড আনির! 
দিত। ক্রমে কুকুরের চক্রনেমির আঁঘাঁত-জনিত ক্ষতম্থান, সাতিশয় 
উৎ্কট হইয়া উঠিল» শারীরিক ৰল ও তেজন্বিতা অন্তহিত হইতে 
লাখিল, এবং ক্রমে মৃত্যুনময় নিকটবর্তী হইল। এই সময়ে কাক, 
কুকুরের আহারা'স্বেষণ ব্যতীত, আর কোনও কাঁধ্য উপলক্ষে স্থানা- 
রে যাইত না, সর্বদা বিষ চিত্তে, কুকুরের নিকট বনিয়া থাকিত। 


৩০ ছাত্রপাঠ । 


একদী কাক, আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে, তাহার আঁমিতে 
সন্ধ্যা অতীত হইল, ইত্যবদরে কুক্কুর-রক্ষক,লেই পীড়িত কুক্ুরটিকে 
থুহে আবদ্ধ করিয়া, দ্বার রোধ পুর্ক চলিয়া গেল। কাক,আসিয়া 
দেখিল, গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাৎ সে,উপায়ান্তর না দেখিয়া, 
সমস্ত রাত্রি, চচুপুটদ্ারা দ্বারের নিশ্বন্থ ভূমি খনন করিতে লাগিল । 
পরহিতৈষী, পরদুঃখকাতর কাকের প্রগাঢ় পরিশ্রমে, ক্রমে ঘারের 
দিন্নভাগে একটি গর্ভ প্রস্তুত হইল। কাক, এ গর্ভ দিয়া গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় কুক্ুররক্ষক তথায় 
উপস্থিত হইয়া, এই অদৃষটছর ও অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে, যারপরনাই 
বিম্মিত হইল । 

উল্লিখিত উদাহরণ-পরম্পরা, ইতর প্রাণীদিগের মনোরতির 
উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছে । মানবগ্ধণ, যে গুণের প্রভাবে শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ করিয়াছে, যে গুণের প্রভাবে পবিত্র শখের রপাম্বাদে নমর্থ 
হইতেছে, যে গু৭ তাহাদের হৃদয় অতুলনীয় ও অনবদ্য করিয়া 
তুলিতেছে, পামান্য প্রাণিজাতিতেও, নে গুণ বিরল নহে। 
হায়! অনেকে দামান্ত সুখের আশায়, এই প্রাণীদিগ্কেও যাতন| 
দিতে কুঠিত হয় না, এবং অনেকে পাঁমান্য জীবগণের মধ্যেও, 
দয়া, ন্যায়পরতা ও হিতৈষিতাঁর ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইয়াও, গাঞ্থিত 
কার্ধ্যবাধনে সঙ্কৌচ প্রকাশ করে না। দয়াময় জগদীশ্থর, তাহা- 
দিগকে যে দমস্ত উৎকষ্ট গুণের অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহার! 
অবলীলায় ও অনঙ্কোচে তত্পমুদর় নষ্ট করিয়া, ইতর প্রাণিগণ 
হইতেও ইতর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে 
শিক্ষাশুন্ত, বাকৃশক্তিশুন্য সামান্য জীবগণ, এ সকল মানবগ্রণ 
অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, নন্দেহ নাই । 





অনাধারণ রাজভক্তি। 


মিবারের অধিপতি,রাজপুত-কুলগৌরব, পরাক্রাস্ত,মংগ্রামসিংহ 
লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি, দাহমে অবিচলিত ও বীরতে 
অতুল্য ছিলেন, অস্্রাঘাতের আশীটি গৌরবনূচক চিহ্ন, বাহার দেহ 
অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যিনি যুদ্ধে ভগ্নপদ ও ছিন্নুহস্ত হইয়াও।আপনার 
বীরন্ব-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার দেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া 
গিয়াছে । মিবারের অত্যুজ্বল নুর্ধ্য চিরদিনের জন্য অন্তমিত 
হইয়াছে। তাহার শিশু সন্তান, শক্রর হস্তগত। ভবিষ্যৎ বিপদে 
অনভিজ্ঞ, ছয় বত্মরের বালক, নিশ্চিন্তমনে আহাঁরপাঁনে পরিতুষট 
হইতেছে, এ দিকে যে, ছুরস্ত শক্র, তাহার প্রাণনাশের চেষ্ট। 
পাইতেছে, মরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারি- 
তেছে না। দাদীপুল্র বনবীরক্জ মিবারের দিংহাসন অধিকার করিবার 
আশায়, এই কোমল কোরকটিকে বৃত্ত করিতে হত্ত প্রনারণ 
করিয়াছে। বাগ্লারাওর পবিত্র বংশ নিশ্মুল করিবার যড়যন্ত্ 
হইয়াছে। একটি অগহায় রমণী, এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়. 
দিংহকে উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; অনাথ বালক, একটি 
তেজন্থিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। 
ধাত্রী পান্না, অশ্রুতপূর্ব রাঁজভক্তির বলে বাগ্ারাওর বংশধরকে 
জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে । 
কি উপায়ে পান্না, এই দুক্ধর কার্ধ্য নাধন করিল, কি উপায়ে 
* বনবীর সংগ্রামদিংহের ত্রাতা পৃীরাজের পুত্র। একটা দাঁপীর গর্ভে ইহার জম্ম হয়। 


উদয়সি'হের বয়প্রাপ্তি পর্যন্ত বনবীরের হন্তে রাজাশাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল । কিন্ত 
বধবীর আপনায় রাজা অব্যাহত রাখিবার জন্য, উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃতসঙ্থল হয়। 


৩২ ছাত্রপাঠ। 


পিতৃহীন শিশু অক্ষতশরীরে রহিল, তাহ শুনিলে, হৃদয় অবসন্ন 
হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে, উদয়গিংহ আহার করিয়া, নিদ্রিত রহি- 
য়াছে, এমন সময়ে একজন নাপিত *% আনিয়া, ধাত্রীকে জানাইল, 
বনবীর উদয়গিংহকে হত্যা করিতে আমিতেছে । ধাত্রী, তত্্বণাৎ 
একটি ফলের চাঙ্গারীর মধ্যে, নিদ্রিত উদয়পিংহকে রাখিয়া এবং 
উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া, নাপিতের হস্তে নমর্পন করিল | 
বিশ্বস্ত নাপিত, সেই চারঙ্গারী লইয়া, কোন নিরাপদ স্থানে গেল। 
এদিকে, ধাত্রী, আপনার নিদ্রিত পুস্ত্রকে, উদ্য়দিংহের শয্যায় 
রাখিল। এমন সময়ে, বনবীর অনিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া, ধাত্রীকে 
উদয়নিংহের কথ। জিজ্ঞানা করিল। ধাত্রী বাঙনিম্পত্ি করিল না, 
নীরবে, অধোধুখে, স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রদারণ 
করিল। বনবীর উদয়সিংহবোধে, সেই ধাত্রীপুভ্রেরই প্রাণ সংহা'র 
করিয়া, চলিয়া! গেল। এ দিকে, রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদন- 
ধ্বনির মধ্যে, সেই ধাত্রীপুভ্রের অস্ত্েষ্িক্রিয়া সম্পন্ন হইল । ধাত্রী 
নীরবে, অক্ররপুর্ণনয়নে, স্বীয় শিশু সন্তানের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিয়া, 
নাপিতের নিকট গমন করিল । 

_. এইরূপে পান্না, অবলীলাক্রমে, অসঙ্কোচে, আপনার হৃদয়রঞ্জন 
শিশু নভ্ভানকে ঘাতকের হত্তে সমর্পণ করিয়া, মহাঁরাণ। সংগ্রাম- 
দিংহের পুভ্রের প্রাণরক্ষা! করিল। যেরমণী চিতোরের জন্ত, 
বাপারাওর বংশরক্ষার নিমিতঃ জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, 
স্নেহের একমাত্র পুত্তলী সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, 
তাহার রাঁজভক্তি কত দূর উচ্চ? যে রমণী, হৃদয়রঞ্জন কুনুম- 
কোরককে রৃপ্চ্যুত দেখিয়াও, আপনার কর্তব্যদাধনে বিমুখ না 


* রাস্থানে এই জাতি "বারি” নামে প্রদিদ্ধ। রাজপুতদিগের উচ্ছিষ্টমোচন কা 
ইহাদের কাধ্য। 


বড়বানল। ৩ও 


হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্থিতার পরিপোষক । এই মহান 
্বাত্যাগ্গ ও মহীয়নী রাঙ্গভক্তির গৌরব বুঝিতে পারে, এরূপ 
লোক বিরল। 


বড়বানল। 


বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রতিদিন যে, কত শত নিগুঢ তত্বের আঁবি- 
কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্ী করা যায় না। পুর্বে যাহা কেবল 
করনানভ্ভুত বলিরা বোধ হইত, এক্ষণে? তাহা বিজ্ঞানের প্রাসাদে 
্রত্যক্ষীভূত প্রারুৃতিক পদার্থ বলিয়া, পরিগ্রণিত হইতেছে। এন্ছলে 
যেঅগ্থির বিষয় বিরৃত হইতেছে, তাহাতেও বিজ্ঞানের চাতুরধ্য 
লক্ষিত হইবে । 

বারিরাশির মধ্োে যে, অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, তাহা আমাদের দেশে 
অনেকেই অবগত আছেন ৷ এই অগ্নি বড়বাগ্নি বা বড়বানল নামে 
প্ররিদ্ধ । বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে, এই বড়বাঘ়ির সন্বন্ধে, মতভেদ 
দুষ্ট হয় । মেয়ারনামক একজন প্রাদিদ্ধ জ্যোতির্কেতা, এতত্পরনক্গে 
লিখিয়াঁছেন, প্রথর আতপতগ্ হীরক প্রভৃতি পদার্থ, যে কারণে, 
অন্ধকারময় গৃহে অগ্নিকথাঁর বিকিরণ করে, নেই কারণে, সাগরের 
_বারিরাশ্ি হইতেও, পাবকশিখা উিত হইয়া থাকে । দিবা- 
ভাগে, সমুদ্রের জল অবিরত নুধ্যকিরণ আকর্ষণ করে ;রাত্রিকাঁলে 
সেই আকু্ট কিরণ, পাঁবকশিখারূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে ॥ 
অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মতে, সমুদ্রের জল, ফস্ফরস্নামক রাপায়- 
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নিক বন্তবিশেষের ধর্মাবিশিষ্ট ; এজন্য, বায়ুর সংযোগে, তাহা হইতে 
আলোকশিখা নির্গত হয়। অন্ত এক সম্প্রদায় নির্দেশ করেন, 
বিভিন্ন তাড়িতবিশিষ্ট মেঘখণ্ড হইতে যেরূপ তড়িলপতার উৎপত্তি 
হয়, সাগরের উর্দিমালার সংঘর্ষণেও, সেঈরূপ তাঁড়িতগ্রবা- 
হের উৎপন্ধি হইয়া থাকে, এঁ তাড়িতপ্রবাহ বড়বানল নামে 
প্রসিদ্ধ । এ তাড়িত, নমুদ্রের লিলরাঁশিতে নিয়ত অবস্থিতি করে, 
কি, অন্য কোন স্থান হইতে উপস্থিত হয়, পুর্কোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ 
তাহার কোন মীমাংস! করেন নাই । কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিকের 
মতের প্রতি, এক্ষণে কাহারও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা দেখা যায় না। 
এগুলি ভ্রান্তিপু্থু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ, সামুদ্রিক কীটবিশেষ পরীক্ষা করিয়া, 
বড়বাঁনলের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন । বিখ্যাত চিকিৎসক 
ডাক্তর মেক্ৃকালক্‌, বারংবার পরীক্ষ। করিয়া, স্পষ্টরূপে প্রমাণ করি- 
য়াছেন যে, সমুদ্রসলিলে, যে নকল প্রাণী বাস করে, তাহাদের গলিত 
শব হইতে বড়বাগ্রির উৎপত্তি হইয়া থাকে। নমুদ্রের জল, সাধারণতঃ 
নীলবর্ণ; কর্দম, শৈবাল ও কীটাণু গুভৃতির সংযোগে, সময়ে সময়ে, 
উহ! শুভ্র ও হরিদর্ণ হইয়া থাকে । শুভ্র ও হরিঘর্ণ জলরাশিতে 
বড়বাশ্ির আধিক্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্, সাগরবাঁরি যতই দ্ুপ্ধবৎ 
শ্বেতবর্ণ হয়, বড়বাষ্ি ততই চারিদিকে প্রসারিত হইয়া! উঠে । 

কেবল সামুদ্রিক ম্বৃত জীবের দেহ হইতে, এ আলোকের 
উদ্ভব হয় না সময়ে সময়ে সঙ্জীব প্রাণীর শরীর হইতেও উহার 
উৎপত্তি হইয়া থাঁকে। ডাক্তার বুকানন, এ বিষয়ের একটি উত্রুষ্ট 
উদাহরণ দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন, “আমরা একদা অর্ণবযানে 
আরোহণ করিয়া, ভারতগহানাগ্ররের উত্তরাংশে যাইতে যাইতে; 
দেখিলাম, জলরাশি অপূর্ব শ্বেতবর্ণ হইয়াছে । আকাশ পরিচ্ছন্ন 
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ও উজ্জ্বল নীলাভ ; কেবল অদূরে কিয়দংশ রুষ্কবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল! 
নায়ংকাঁল হইতে রাত্রি আঁট ঘটিকা পধ্যন্ত, নাগরনলিলের গুভ্রত। 
ক্রমেই বদ্ধিত হইতে লাগিল; আটট। হইতে দুই প্রহর পর্যন্ত, উহ! 
এরূপ পরিষ্ৃত শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল যে, সাগ্ররতলের সহিত ছায়।- 
পথের তুলন। করা অনঙ্গত বোধ হইল না। অধিকন্ত, ছায়াপথে 
যেমন উজ্জ্বল তারকা দৃষ্ট হয়, সমুদ্রের শ্বেতবণণ বারিরাশিতেও 
মেইরূপ অনলকণা। দেখা যাইতে লাখিল। রাত্রি ছুই প্রহরের পর 
হইতে, এ আলোকশিখ! ক্রমে হুন্ব হইতে লাগিল, পরে উষ।- 
কালে, উহ! একবারে অন্তহ্থিত হইয়া গেল । এ কিরণজালে অর্ণব- 
পোঁতের উপরিভাগ এরূপ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, 
পোতন্থ দ্রব্যাদি স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। 

বুকানন, এই বিম্ময়কর ব্যাপারের কারণনির্য়া্থ, দেই সমুদ্রের 
কয়েক পাত্র জল তুলিয়া পরীক্ষা করেন । তাহাতে জলমধ্যে, 
যবোদরের এক ষোড়শাংশপরিমিত কতকগুলি দীপ্তিশীল কীটাণু 
ষ্ট হয়। সাধারণ কীটাণু সকল, জলে যে ভাবে সম্তরণ করে, 
এগুলিও নেই ভাবে বেড়াইতেছিল। বুকানন, কয়েকটি কীটাণু 
অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া দেখেন, উহা হইতে আলোক" 
শিখা নির্গত হইতেছে । উহা প্রদীপের নিকট ধরাতে, এ আলোক 
অন্তহিত হইয়া! গেল। নাড়ে তিন বের জলে, প্রায় চাঁরি শত কীটাধু 
দুষ্ট হইয়াছিল, অথচ উহাঁতে জলের স্বাভাৰিক বর্ণের কোনও ব্যত্যয় 
হয় নাই। বেনেট নামক এক জন সমুদ্রযাত্রীর লিখিত বিবরণেও 
এই রূপ মামুত্রিক আলোকের বিষয় দৃষ্ট হয়। ইনি লিখিয়াছেন, 
আমি একদা, হরণ অস্তরীপের নিকট, রাত্রিকালে পোতারোহণে 
বিচরণ করিতেছিলাম ; বায়ু নিস্তব্ধ ও চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
ছিল। হঠাৎ দেখিলাম, াঁগরগর্ভ হইতে আলোকশিখা, শন্ধকার 
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ভেদ করিয়া উঠিতেছে । নাগ্ররের জলরাশি নিশ্চল থাকাতে, এ 
আলোক প্রথমে ক্ষীণপ্রভ ছিল; বিস্ত পোতের গতিপ্রবুক্ত জল 
তরঙ্গায়িত হওয়াতে, এঁ বহ্িশিখ। এরূপ দীপ্ডিশালিনী হইল যে, 
সমস্ত অর্থবান আলোকমালাঁয় উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল। যানের 
এক পার্খে একখানি জাল আকর্ষণ করাতে বোধ হইল যেন, ধুম- 
কেতুর ন্তায় পুচ্ছবিশিষ্ট এটি অগ্মিপিড সবেখে গমন করি- 
তেছে। মৎস্যসমূহের উল্ল্ষনে বোধ হইল, তরঙ্গা যত সাগর- 
বারিতে, উজ্দ্বল বহ্ছিরেখ। অঙ্কিত হইতেছে । 

বেনেট নাছেব পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন, এক প্রাকর চাদ 
মৎন্ত হইতে উক্ত আলোকশিখা নির্গত হইয়াছিল; এ মতস্ভের 
আঁকার গোল, বর্ণ তরলপীত এবং পরিধি প্রায় আট ইঞ্চি । উহার 
দেহের পূর্বা্ধ ভাগের এক পার্থে, এক খণ্ড অধিমাংন আছে। 
কণ্টকবিশিষ্ট পক্ষ এ অধিমাংনের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । উত্তে- 
জিত হইলেই মৎস্যসমূহ, সকণ্ট কপক্ষ-বিশিষ্ট অধিমাতদ ঘন ঘন 
কম্পিত করে, এই কম্পনে উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। 
মৎস্য যতই প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, আলোকশিখা ততই 
মন্দীভূত হইতে থাকে । অধিকত্ত, এ মৎ্ন্যের শরীরে নির্ধাসবৎ 
এক প্রকার পদার্থ আছে, উহা! জলের মহিত মিশ্রিত হইলেও, 
আলোকের উৎপত্তি হয়। বেনেট, এই জাতীয় কয়েকটি মৎস্থ 
পরিষ্ষার জলে ধৌত করিয়া! দেখিয়াছেন দে, এ জলের আলোক- 
বিকিরণ শক্তি জন্মিয়াছে । বেনেটের পরীক্ষায়, এই চাদা মৎ্য্ত 
ব্যতীত, আরও কয়েক প্রকার আলোকগ্াদ ক্ষুদ্র মতস্থ সাধারণের 
পরিজ্ঞাত হইয়াছে । এই দকল মতপ্যের দেহের মাধারণ বর্ণ 
ইস্পাতের বর্ণের ন্যায়; কেবল শক্ক ও পক্ষ পাংগুবর্ণ, দেহের 
নিন্নভাগে একশ্রেণী অনতিগতীর রন্ধ, আছে | বেনেট মাহেন। উক্ত 
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মংস্য জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়। দিলে, উহা মহোল্লীনে দস্তরণ করিতে 
লাগিল, উহার দেহস্থিত রদ্ধ সমূহ হইতে নক্ষত্রজ্যোতির ম্যায় কখন 
সিমিত, কখন দীরপ্ডিশীল আলোক নিঃম্ৃত হইতে লাখিল। ইহার 
পর..ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করাতে; যখন উহা৷ উত্তেজিত হইয়া, 
নবেগে সন্তরণ করিতে লাগিল, তখন কেবল পূর্বোক্ত রদ্ধ/সমূহ 
হইতে আলোক বিকীর্ণ হইল না, প্রত্যুত দেহের মমস্ত অংশ হই- 
তেই উজ্জ্বল বহ্িশিখা নির্গত হইয়া, জল আলোকিত করিয়া 


তুলিল। মৎন্য গরতানু হইলে, বহ্ছিশিখা একবারে অন্তর্থিত হইয়া 
গেল। র 
এইরূপে ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদ্িগের গবেষণায় স্থির হটয়াছে 


যে; জীবিত ও ম্বৃত মৎম্যের দেহ হইতে এবং মৎস্ের দেহনিঃহত 
নির্যনবৎ পদার্ঘবিশেষ জলে মিশ্রিত হওয়াতে, বড়বাগ্রির উৎপত্তি 
হইয়। থাকে । এই অগ্নি, সকল অসময়ে লমান দেখা যায় না। : 
কখন উহ! তড়িল্লতার ন্যায় চঞ্চল, কখনও বা অনতিপরিস্ফুট, 
নিফষম্প দ্ীপশিখার স্ায় হীনপ্রভ দেখা যায়। সময়ে সময়ে, এ 
আগ্নি, সাগরের অনেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া, চাঁরি দিক আলো- 
কিত করে; কখন কখনও বা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গপটলের 
ন্যায় উ্িত হইয়া, কখন স্তিমিত, কখন উজ্জ্বল হয়, কখনও বা, 
উহার নির্বাণ হইতে থাকে । উক্ত অগ্নি, সাধারণ অগ্নির ন্ঠার নহে । 
উহা৷ ঈষৎ নীলাভ ও তরল গীতবর্ণ। গন্ধকোঁৎ্পন্ন বহিশিখার 
নহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অমুদ্রচারিগরণ, বহুদূর হইতে এ 
অগ্ন দেখিতে পায়। প্রবল বাযুপ্রাবাহে, জলধিতল উন্নত তরঙ্গ- 
মাণায় আচ্ছন্ন হইলে, উহা, অগ্নিময় গিরিশৃঙ্গের স্থায় গুতীয়মান 
হইয়া থাকে | ্‌ 
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বৌদ্ধ ধর্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে, ত্দেশীয় ধর্রগুচারকগণ, 
আপনাদের দেশীয় ভ:ষাঁয় ধর্মমপুস্তক সমূহের অনুবাদ করিতে কুত- 
স্কল্প হন। ভারতবর্ষ, বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল । কপিলাবস্ত, 
বুদ্গগয়া, শ্রাবন্তী, বৌদ্ধদেখের পরমপবিত্র তীর্থ। পবিত্র 
বৌদ্ধ ধন্দগ্রন্থের নংগ্রহমানদে চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ, ভারতবর্ষে 
আসিতে উদ্যত হন। চীন হইতে ভারতবর্ষে, স্থলপথে আপিতে 
হইলে, অনেক ছুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষলতা শুন্ত 
. বিস্তীর্ণ মরুভূগি, তুষারম্ডিত দুরারোহ পর্বত, অন্ধকারময় সহীর্ণ 
নিরিসঙ্কট, পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির নঞ্চার করিয়া থাকে । 
কিন্ত, অধ্যবসায়সম্পন্ন চীনদেশীয়গণের অধ্যবদায় বিচলিত হইল 
না। তাহারা, ধর্মের জন্য গ্রাণ বিরর্ঞনেও গুস্তত হইয়া ছিলেন, 
পথের এই দুর্গমতা, তাহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল । প্রথমে 
কয়েক জন, স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা 
ফলবতী হইল না। কেহ কেহ, গোবি মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জন 
করিলেন, কেহ কেহ, অগম্য স্থানে উপনীত হওয়াতে, স্বদেশে 
ফিরিয়া আনিতে বাধ্য হইলেন। সাহনী পরিব্রাজক চিটেওয়ান্‌, 
স্বীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে, ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্ত সাধা- 
রণের নিকট, আপনার অধ্যবনায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারি- 
লেন না। তীহাঁর গ্রন্থ বিনষ্ট বা বিলুণ্ড হইয়া গেল। অবশেষে শ্রী 
পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ক্ষু্র দল, কষ্টে বহু বছু বাধা অতিক্রম পূর্বক 
সগুসিন্ধুর প্রনন্ননলিলবিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই 
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ক্ষুদ্র দলে পাঁচ জন শ্রমণ ছিলেন। ই'হাদের অধিনায়কের নাম 
ফা-হিয়ান। ফা-হিয়ান, পনর বৎসর ভারতবর্ষের নান! স্যাঁনে 
পরিভ্রমণ পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইহার ভমণরতান্ত 
সংক্ষিপ্ত । ফা-হিয়ানের পরে, হোইসেঙ্গ, ও সঙ্গ-যুনের ভ্রমণ- 
বিবরণ প্রকাশিত হয় । এই দুই জন শ্রমণ, হ্রীঃ ৫১৮ অবে চীনের 
মম্্রাটপত্বী কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার এক 
শত বৎসর পরে, আর এক জন ধর্্মনবীর স্বদেশ হইতে ভারত 
বর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া, 
নান! শান্ত্রপাঁঠে ভূরদর্শিতা সংগ্রচপুর্দক স্বদেশে যাইয়া, নাঁধা- 
রণের সম্পুজিত হইয়াছিলেন। ইহার ভ্রমণবৃতীন্ত, গবেষণা ও 
দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ । ইনি, ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার যথাযথ 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, 
নিদ্ধিও তেমনি মহীয়নী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের 
ধর্ম্মশান্ত্রে বুদর্শিতা লাভের জন্য, বিদ্বুবিপত্তিপূর্ণ সময়ে, রাঁজার 
অজ্ঞাতনারে, রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে, স্বদেশ হইতে যাত্রা! 
করেন, শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহ পুর্ধক স্বদেশে যাইয়া, রাজদত্ত 
সম্মানে গৌরবান্বিত হন। চীনের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিতহৃদয়, 
ধর্দমবীরের নাম হিউএন্‌ থ্নক্ষ,। 

হিউএন্‌ থ্সঙ্গ চীন দেশের কোন একটি উপবিভাগ্বের নগরে, 
শ্বীঃ ৬০৩ অন্দে জন্ম গ্রহণ করেন । এই সময়ে চীন সাম্রাজ্য, দীর্ঘ- 
কালস্থায়ী অন্তধিদ্রোহে বিশৃত্বল হইয়া! পড়িয়াছিল। যাঁহ৷ হউক, 
হিউএন্‌ থ্নর্জের পিতা কোন রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, 
শেষে কাঁধ্য পরিত্যাগ পুর্ধক আপনার সন্তানচতুষ্টয়কে শিক্ষা 
দিতে, অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন । এই চারি সন্তানের 
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মধো, ছুইটি বাঁল্যকাঁলেই তীক্ষবুদ্ধি ও দারগ্রাহিতাঁর জন্য, গ্াণিদ্ধ 
হইয়া উঠে। ইহাদের অন্যতরটি ছিউএন্‌ থ্সঙ্গ | 
হিউএন্‌ থ্নঙ্ষ; প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠে বিদ্াভ্যাসে প্ররৃভ হন । 
এই সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও, তিনি, অনেক বিষয় 
শিখিয়াছিলেন। যাহ। হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া, 
হিউএন্‌ থ্দঙ্গ বৌদ্ধ যতির শ্রেণীতে নিবেশিত হন । এই লময়ে 
তাহার বয়ন তের বত্নর | 
হিউএন্‌ থ্নঙ্গ, পরবর্তী সাত বৎসর, ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান 
তত্ববিৎ ও প্রধান প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবাঁর জন্য, এক 
স্থান হইতে স্থাঁনাস্তরে ঘৃরিয়৷ বেড়ান। দেশে সর্বদা বিগ্রহের গোল- 
যোগ থাকাতে, তাহার নির্জনপাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল । 
সময সময়ে, তিনি, দৃরতর স্থানের নির্জন গ্রদে শে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন | কিস্তু এইরূপ অশাস্তিতেও বিদ্রোহের এইরূপ 
বিদ্ববিপততিপূর্ণ সময়েও, হিউএন্‌ থ্ণঙ্গ অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। 
শান্জালোচনা, তাহার একটি পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি, যে স্তানে 
শিয়াছেন, দেই স্থানেই কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা 
পাইয়াছেন। কুড়িবৎনর বয়মে, হিউএন্‌ খ্রঙ্গ, বৌদ্ধ পুরোহিতের 
পদে অধিক হন ॥ এই নবীন বয়সে, তিনি, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় 
স্বদেশে প্রনিদ্ধ হইয়াছিলেন । আপনাদের পবিত্র ধর্্পুস্তক, বুদ্ধের 
জীবনী ও উপদেশ এবং স্বদেশের দর্শন শান্তর সমস্তই তাহার আয়ত্ত 
হইয়াছিল । তিনি, চীনের প্রধান প্রধান শান্ত্রালোচনার স্থানে, 
ছয় বতনর কাল, অবিচ্ছিন্নভাঁবে প্রধান প্রধান তত্বঝিধিণের পদতলে 
বলিয়া, ধর্্মোপদেশে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে, এই 
অকল তত্ববিৎ, তাহার বমুদয় প্রশ্নের উত্তরদানে অনমর্থ হইলেন । 
বুদ্ধ, যেমন জ্ঞাতব্য বিষর জানিবাঁর জন্য, গুধান প্রধান ব্রাক্ষণ 
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অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউএন্‌ থ্ণঙ্গ তেমনই 
অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোথায় প্ররুত তত্বলাভ 
করিতে পারিলেন না । তিনি, হ্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম 
গ্রন্থছনকল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে, তাহার সন্দেহ দূর 
হইল না; বরৎ অনুবাদপাঠে, সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল । 
তিনি, মুলগ্রন্থ পড়িবার জন্য, ভারতবর্ষে আমিতে কৃতনিশ্চয় 
হইলেন । ফা-হিয়ান্প্রভৃতি যে নকল পরিব্রাক, ভাঁরতবর্ষে 
আনিয়াছিলেন, হিউএন্‌ থ্নঙ্গ তাহাদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। 
এখন তিনিও, এ নকল পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতবর্ষে আগিয়া 
মূল ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে, দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ হইয়া! উঠিলেন । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, চীননাআজা অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল 
হইয়া! পড়িয়াছিল। কেহ সাআজ্যের নীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে 
পারিত না। এই নময়ে, হিউএন্‌ থ্ঙ্গ ও আর কয়েক জন 
পুরোহিত, পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্য, সম্রাটের নিকট আবে- 
দন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্থ হইল । হিউএন্‌ থ্নঙ্গের নঙ্গিগ্রণ 
নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হিউএন্‌ থ্ণক্গ ভারতবর্ষে আমিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাহার প্রুতিজ্ঞ। স্থলিত হইল ন]। 
তিনি, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞাপাঁলনে 
উদ্যত হইলেন । 

শবীঃ ৬২৯ অন্দে, ছাব্বিশ বত্সর বয়নে, হিউএন্‌ থ্রঙ্গ; এইরূপ 
অবিচলিতহদয়ে, বুদ্ধের পবিত্র নাম ম্মরণ পূর্বক ভারতবর্ষে 
যাত্রা করিলেন । তিনি প্রথমে গীত নদীর ( হোঁয়াং হো) তীরে 
আনিলেন। এই স্থানে ভাঁরতবর্ধযাত্রিগণ একত্র হইয়া থাকে। 
স্থানয় শাননকর্তা, সকলকে রাজ্যের নীমা অতিক্রম করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্ত, হিউএন্‌ থ্নঙ্গ অপরাপর বৌদ্ধদিগের 

চা 
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সাহায্যে, শান্তিরক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্বক যাত্রা করিলেন । 
অবিলম্বে চরগণ, তাহার অনুনন্ধানে প্রেরিত হইল। কিন্ত, এই 
তরুণবয়স্ক বৌদ্ধ যতি, কর্তৃপক্ষের নিকটে, এরূপ অনাধারণ 
অধ্যবসায় ও এরূপ অধিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখা- 
ইলেন যে, কর্তৃপক্ষেরা আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, 
তাহাকে যাইতে অনুমতি দ্রিলেন। এ পধ্যন্ত। দুই জন বন্ধু, 
তাহার সঙ্গে আনিতেছিলেন। এইখানে, তীহাঁরা। তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলেন | হিউএন্‌ থ্রঙ্গ পরিচালকবিহীন ও বন্ধু- 
বিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাননা করিয়া, 
আপনার বলরৃদ্ধি করিতে লাশিলেন। পর দিন প্রাতঃকাঁলে, 
এক ব্যক্তি তাহার পথ প্রদর্শক হইতে দম্মত হইল । হিউএন্‌ 
থ্ব্গ ইহার সঙে নিরাপদে কিয়দ্দর অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 
এই পথগ্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে আঘিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া গেল। এখন আরও পাঁচটি রক্ষামদ্দির অতিক্রমকরা বাকী 
ছিল। প্রতি রক্ষামন্দিরে রক্ষিগণ দিবারাত্রি পাহারা! দিত । এদিকে, 
সুবিস্তৃত মরুভূমিতে, অশ্থের পদচিহ্ন বা কক্কাল ব্যতীত পথ. 
জ্বাপক অন্য কোঁন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু, দু প্রতিজ্ঞ হিউএন্‌ 
থ্নঙ্গ বিচলিত হইলেন না। তিনি ম্বগতৃষ্িকায় বিভ্রান্ত হইরাওঃ 
ধীরভাবে প্রথম রক্ষামন্দিরের নিকটে উপনীত হইলেন । এই 
স্থানে রক্ষিবর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে, তাহার প্রাণবাযুর অবলাঁন হইতে 
পারিত, কিন্ত এক জন ধর্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ, এই স্থানের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। তিনি নাহনী তীর্ঘযাত্রীকে, যাইতে অনুমতি করিলেন, 
এবং অন্যান্য রক্ষামন্দিরে যাহাতে, ইহার কোনরূপ অন্ুবিধা 
না হয়, তজ্জন্য, তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে .এক একখানি পত্র 
লিখিয়া দিলেন। হিউএন্‌ থ্সঙ্গ, রক্ষামন্দির দমকল অতিক্রম 
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করিয়া, আর একটি মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে, এই স্থানে তিনি পথহার। হইয়! পড়িলেন। যে চন্মভাগে 
করিয়া, তিনি, জল আঁনিতেছিলেন, তাহা হঠাৎ ফাটিয়া গেল। 
হিউএন্‌ থ্নঙ্গ. পথহারা হইয়া, নেই ভীষণ মরুভূমিতে, জলের 
অভাবে, বড় কষ্টে পড়িলেন। তাহার অটল সাহন ও অধ্যবসায় 
এতক্ষণে বিচলিতপ্রায় হইল। তিনি প্রাতিনিব্ত্ত হইতে প্রারৃতত 
হইলেন । অকস্মাৎ তাহার গতিরোধ হইল । অকম্মাৎ যেন 
কোন অভাবনীয় শক্তির প্রভাবে, তাঁহার পলাহস ও অধ্যবনায় 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল । হিউএন্‌ থ্ঙ্গ কহিলেন, "আমি শপথ 
করিরাছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হইব, তাবৎ প্রাতিনিব্ভ 
হইব না| তবেকেন আমার এমন ছুম্মতি হইল? কেন 
আমি কিরিয়। যাইতে উদ্যত হইলাম ? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ 
বার, তাহাও ভাল। তথাপি জীবিত অবস্থায় পূর্ব দিকে 
ফিরিব না |” হিউএন্‌ থ্সঙগ, আবার পশ্চিম দ্রিকে ফিরিলেন, 
এক বিন্দু জল পান ন করিয়া, চারি দিন, পাঁচ রাত্রি, খেই 
ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন । তিনি, এই নময়ে 
কেবল পবিত্র ধর্পুস্তক হইতে উপদেশনকলের আনৃত্তি করিয়া, 
হৃদয়ের শান্তিনন্পাদন করিতেন। তরুণবয়ক্ক ধর্মবীর, এইরূপে 
কেবল ধম্মোপদেশের বলে বলীয়ান্‌ হইয়।, একটি রৃহৎ হ্রদের তটে 
উপস্থিত হইলেন । এই জনপদ, তাতারদিগের অধিরুত। তাতা- 
রেরা। হিউএন্‌ থ্ণঙ্গকে আদরসহকারে গ্রহণ করিল । এক জন 
তাত্তার ভূপতি বৌদ্ধধর্দ্মাবলম্বী ছিলেন । তিনি, হিউএন্‌ থ বঙ্গ কে 
আপনার লোকদিগের ধর্দ্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য, নবিশেষ 
প্রয়াদ পাইতে লাগিলেন । হিউএন্‌ থযক্গ ইহাতে সম্মত 
হইলেন না। তাতার ভুপতি, শেষে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ত 
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করিলেন। কিন্তু হিউএন্‌ থগঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। 
হিউএন্‌ থমঙ্গ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, “ভূপতির ক্ষমতা আছে, 
কিন্ত, আমার মন ও আমার ইচ্ছার উপর, তিনি কোনও 
ক্ষমত1 স্থাপন করিতে পারেন নাঁ।” এইরূপে আবদ্ধ হইয়া, 
হিউএন্‌ থ্নঙ্গ তাতাররাজো, দেহপাত করিবার জন্যঃ 
আহারপান হইতে বিরত হইলেন। তাতার ভূপতি, 
এই দরিদ্র যতিকে আপনার মতে আনিবার জন্য, অনেক 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্লুতকার্ধা হইতে পারিলেন না । অব- 
শেষে বাধ্য হইয়া, তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন । হিউএন্‌ 
থনঙগ একমাপ, এই ভূপতির রাঁজো আবদ্ধ ছিলেন, 
এক মান, ভূপতি ও তদীয় পারিষদগ্জণ, আপনাদের পবিত্র- 
স্বভাব অতিথির নিকটে ধর্মোপদেশ শুনিয়াছিলেন। এখন 
তাতাররাজের আদেশে, বহুসংখ্য অনুচর হিউএন্‌ থজঙ্গের 
সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশ জন রাজার অধিকার 
দিয়া, এই তীর্ঘযাত্রর দল যাইবে, তাতারভূপতি, তাহাদের 
প্রত্যেকের দামে, এক একখানি পত্র দ্রিলেন। হিউএন্‌ থঙ্গ 
এই অনুচরগরণের রহিত অনেকগুলি তুষারমণ্ডিত দুর্গম গিরি 
অতিক্রম পুর্ধক বক্তিয়া ও কাবুলীস্তান দিয়া, ভারতবর্ষে উপ- 
নীত হন। এই সকল তুষারসমাচ্ছাদিত পর্ধতশ্রেণী অতিক্রম 
করিতে, সাত দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে, তাহার চৌন্দ 
জন অনুচর বিনষ্ট হয়। 

হিউএন থ্নঙ্গ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া, সন্ষ্ট 
হইয়াছিলেন। খ্রীঃ নগ্তম শতাব্দীতে, মধ্য এশিয়া, বাণিজ্যের জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল । লোকে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্র মুদ্রা ব্যবহার করিত । 
স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মকল মঠে, বৌদধর্পুত্তক 
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মল অধীত হইত । কৃষিকার্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্ত; 
যব, আঙ্ছুর গরভৃতি পর্যযাগ্ুপরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধি- 
বামীরা রেদম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত।. প্রধান 
প্রধান নগরে, সঙ্গীতব্যবপায়ীরা গীতবাদ্যে আনক্ত থাকিত। 
এই জনপদে, বৌদ্ধ ধর্দ্েরই প্রাধান্ত ছিল, স্থানে স্থানে 
অগ্নির উপাননাঁও হইত । প্রাচীন সময়ে, গ্রীনের রাজধানী 
এথেন্স। যেমন বিষ্ঠা ও নভ্যতাঁর প্রধান স্থান বলিয়া, 
সমস্ত ইউরোপে সন্মানিত হইত, এই লময়ে 
এশিয়ার সমরখন্দ নগ্ররেরও তেমনই প্রতিপত্তি ছিল। পারব 
স্থানের অধিবাণীরা সমরখন্দবাসীদিগের আচার ব্যবহারের 
অনুকরণ করিত । হিউএন্‌ থ্নঙগ যেখানে গিয়াঁছেন, 
যাহ৷ কিছু দেখিয়াছেন, তত্নমুদয়েরই বিশদ বর্ণন। করিয়াছেন | 
দুরদর্শিতার গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়, 
তাহার ভ্রমণরৃত্ৰান্ত, পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান পাইবার 
যোগ্য । এই ভরমণবৃত্ান্ত প্রকাশিত হওয়াতে, এতিহা সক ক্ষেত্র, 
অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে । 

হিউএন্‌ থ্নঙ্গ মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্কক কাবুল দিয়া, 
পুরুষপুরে (পেশাবর ) উপনীত হন, তৎপরে কাশ্মীরে গমন 
করেন। ইহার পর? তিনি, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমগ্রদেশ অতিক্রম 
পুর্রক মগধে উপস্থিত হন। এত দিনে, এই অধ্যবপায়সম্পন্ন 
ধর্নবীরের বাঁদনা পুর্ণ হয়। বিদেশী ধর্দদবীর আপনাদের 
পবিত্র তীর্থ, কপিলবস্ত, শ্রাবন্তীঃ বারাণণী, বুদ্ধগয়। প্রভৃতি দর্শন 
করিলেন, মধ্যভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, 
“বাঙ্গালায় যাইয়া, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার অনুসন্ধান লইলেন, দক্ষিণা- 
পথ পরিভ্রমণ পূর্বক ভূয়োদর্শিতানংগ্রহ করিলেন; একে একে 
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ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থানই ভীহার দৃষ্টিগ্রোচর হইল, 
তিনি, প্রধান প্রধান স্থানে, প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ 
করিয়া, এবং প্রধান প্রধান দংস্কৃত ও বৌদ্দধর্মগ্রস্থ মকল পড়িয়া, 
ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়ণম্পন্ন লোকে 
ঘাহ। করিতে পারেন নাই, একটি অমহায়, বিদেশী, দরিদ্র যুবকঃ 
আপনার ঘাম ও উদ্ভম ও আঁপনাঁর অনাধাঁরণ ধর্ম্ম- 
নিষ্ঠার বলে তাহা নম্পন্ন করিয়৷ তুলিলেন। দক্ষিণাগথ হইতে, 
হিউএন্‌ থ্নঙ্গ দিংহল দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু 
কাক্ধীপুরে (কঞ্চিবিরম ) আিয়া শুনিলেন? নিংহল দ্বীপ অভ্যন্তরীণ 
সংগ্রামে বিশৃঙ্থল হইয়। পড়িয়াছে। এজন্য, তিনি নিংহলে গেলেন 
না, কঞ্চিবিরম হইতে করমণ্ুল উপকূল দিয়া, কিয়দদূর আমিরা, 
দক্ষিণাপথ অতিক্রম পুর্দক মলবার উপকূলে আদিলেন; এবং 
সেস্থান হইতে লিন্ুন দিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের প্রধান প্রধান 
নগর দর্শন পুর্ক মগধে প্রত্যারত্ হইলেন। হিউএন্‌ থ্নঙ্ষ, 
এই স্থানে, তাঁহার স্দাশয় বন্ধুগণের লহিত কিছু দিন একত্র বাদ 
করিয়া, নাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। ইহার পর, এই পরিব্রাজক 
স্বদেশে কিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন।| তিনি পঞ্জাব ও 
কাবুলীস্তান দিরাঃ মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে, উপস্থিত হইলেন,এবং 
তুর্কিস্তান, কা শগড়, ইয়ারখন্দ ও খোতান নগরে ক্ছু কাল থাকিয়া, 
যোঁল বৎনর, ভ্রমণ, ' অধ্যয়ন, ও বিদ্ুবপত্তির সহিত মংগ্রামের 
পর, শ্বীঃ ৬৪৫ অকের বমস্ত কাঁলে, আপনার গরীয়সী জন্মভূমিতে 
পদার্পন করিলেন। 

এই রূপে, সদাশয় ধর্মমনবীরের ভ্রমণকাঁ্ধ্য সমাপ্ত হইল । এই 
রূপে বদাশয় ধর্দ্বীর, গৌরবে উন্নত হইয়া, দীর্ঘকালের পর। 
স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাহার প্রতিপত্তি চ|রি দিকে 
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বিস্তৃত হইয়াছিল । সম্রাট, এই প্রাতিপ্িশালী দরিদ্র পরিব্রাজ- 
কের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। এক সময়ে 
চরগণ, বাহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশন্ত্র শাস্তিরক্ষকগণ, 
ধাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ পাইয়াছিল, তিনি, এখন 
প্রভূত সম্মানের মহিত পরিগৃহীত হইলেন । : তাহার প্রাবেশদময়ে, 
চীনের রাজধানীতে, মহোতৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজ- 
পথ নকল কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল, তাহার উপর সুগন্ধি পুষ্প 
সকল শোভা বিকাশ করিতে লাগিল, স্থান স্থানে জয়পতাকা! 
সকল বাযুভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সৈনিক পুরুষেরা পথের 
উভয় পার্খে, শ্রেণীবদ্ধ হইয়| দণ্ডায়মান রহিল প্রধান প্রধান রাজ- 
পুরুষেরা,আপনাদের বিখ্যাত পরিব্রাজকের অভিনন্দন করিতে গ্রমণ 
করিলেন। দরিদ্র ধর্দবীর, আপনার ক্লৃতকার্ধ্যতার গৌরবে উন্নত 
হইলেওঃ বিনআভাঁবে এই মহোত্নবের মধ্যে, রাজধানীতে প্রবেশ 
করিলেন । পার্শ্ববর্তী স্থানের বৌদ্ধ পুরোহিতগ, তাহার অনুগমন 
করিতে লাগিলেন । হিউএনু থ্নঙ্গ বুদ্ধের স্বর্ণ রৌপ্য ও চন্দন 
কাণ্ঠময় গ্রতিমৃত্তি ও ৬৫৬ খানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সআাট, 
ইহাতে যার পর নাইমস্তষ্ট হইয়া,আঁপনার সুসজ্জিত প্রানাদে,তাহাকে 
যথোচিত নম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার বিদ্যা, 
অভিজ্ঞতা ও গুণের গ্াশংনা করিয়া, তাহাকে পাআঁজ্যের একটি 
গ্রধান কর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
হিউএন্‌ থ্নঙ্গ বিনীতভাবে ইহাতে অনম্মতি প্রকাশ করিয়া, 
বুদ্ধের জীবনী ও নিরমালীর পর্ধ্যালোচনায়, জীবনের অবশিষ্ট 
অংশ অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। নআট অন্তষট 
হইয়া, তাহাকে আপনার ভ্রমণরৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন । 
তাহার জন্য একটি মঠ নির্দিষ্ট হইল । এই স্থানে, তিনি অপরাপর 
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বৌদ্ধ পুরোহিতের মহিত, ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক- 
মমূহের অনুবাদে প্ররৃত্ত হইলেন। তাহার ভ্রমণরৃত্বান্ত শীন্র 
লিখিত ও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথিদমূহের অনুবাদে, 
তাহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। কথিত আছে, ছিউএনু থ্নঙ্গ 
বহুনংখ্য সহযোগীর ষাহাযো, ৭৪৯ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। 
এই নকল গ্রন্থ ৯৩৩৫ খণ্ডে নমাড হইয়াছিল। অনুবাঁদসময়ে, 
তিনি প্রায়ই গ্রন্থের দ্বুরুহ অংশের অর্থপরিগ্রহের জন্, নির্জনে 
চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে, তাহার মুখমগুল হঠাৎ 
গসন্ন হইতঃ হঠাৎ যেন কোন অটিস্তাপূর্ব আলোকে, তাহার 
নেত্রদবয় উজ্্বল হইয়া উঠিত। ঘোর অন্ধকাঁরময় স্থানে, পরিভ্রমণ- 
নময়ে, পথিক, মহদা নৃর্যের আলোক পাইলে, যেমন প্রাফুল্প হয়, 
হিউএন্‌ থ্ডক্গ, চিন্তা করিতে করিতে, ছুরহ অংশের তাঁৎপর্য্য 
পরিগ্রহ করিয়া, তেমনই প্রফুল্ল হইতেন। 

এই রূপে ধর্ম্চিস্তা, গ্রস্থপ্রণয়ন ও গ্রন্থগ্রচাঁর করিয়া, হিউএন্‌ 
থ্ন্জ ক্রমে এহিক জীবনের চরম নীমাঁয় উপনীত হইলেন। তিনি, 
সৃত্যুনময়ে, আপনার নমস্ত পম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে, বিতরণ করি- 
লেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে আহ্বান করিয়া, তাহাদের নিকটে 
বিদায় লইলেন। এই অস্তিম নময়েও,তীহাঁর প্রনন্নতার কোন ব্যত্যয় 
হয় নাই। তিনি প্রশান্তভাঁবে কহিলেন, “সৎকার্য্য গ্াযুক্ত আমি যে 
কিছু প্রগংদা পাইতে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য 
নয়। অপরাপর লোকেও তাহার অংশ পাইবার যোগ্য ।” শ্রীঃ 
৬৩৪ অন্দে হিউএন্‌ থ্সঙ্গের মৃত্যু হয়| প্রায় এই সময়ে বিজয়োন্মত্ত 
মুনলমানেরা প্রাচ্য ভূখগ্ড নরশোণিতে রঞ্জিত করিতেছিল, আর 
এই দময়ে, জন্মরণির অন্বকাঁরময় আরণ্য প্রদেশে, হ্রীটধর্ম্ের 
আলোক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইত্েছিল। 
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কেহ অশিষ্টের আদর করে না। হাঁজার গুণ থাকিলেও* 
অশিষ্ট ব্যক্তি, লোকের নিকটে নিন্দনীয় হইয়া থাকে । লোকমমাঁজে 
শিষ্টতাঁর যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে; ব্যবহারের সময়ে, সর্ঘতো- 
ভাবে, সেইরূপ রীতির অন্ুনরণকর! কর্তব্য, অন্যরাঃ কখনই 
লোঁকানুরাঁগলাভ করিতে পারা যাঁয় না । অনাধারণ কাঁ্্যদ্বারা, 
গ্রশংসালাভ করা, সকলের সুপাধ্য নহেঃ সকল নময়ে, সেই 
কার্ধ্যদম্পাদনের সুযোগও উপস্থিত হয় না'। কিন্তু, অভিবাঁদন, 
হস্তস্পর্শ, সপ্রণয় সম্ভাষণ ও অভিনন্দন দ্বারা, লোকের হৃদয় আক- 
ধণকর!, হজ ও সকলের ক্ষমতার আঁয়ত । এই সকল বিষয়ে, 
অবহেল। করিলে, লোকানুরাগ ও লোকখ্য।তিলাঁভ করা, দুঃসাধ্য 
হইয়। উঠে । কোন বিষয়ে, কোন অনাধারণ গুণনম্পন্ন ব্যক্তির 
শিষ্টাচারের ক্রুটি লক্ষিত হইলে, লোকে নেই ক্রুটি, তত গ্রাহহ করে 
না, কিন্তু নাধারণের এরূপ কোন ক্রটি দেখিলে, তাহার! বড় বিরক্ত 
হইয়া! উঠে। 

শিক্ষকের নিকটে বা! পুস্তকপাঠে, এইরূপ শিষ্টাচারের শিক্ষা 
হয়না । উহ শিখিতে হইলে, মনোযোগপুর্বাক লোকব্যবহারের 
দিকে, দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । যদি শিষ্ট ব্যক্তির সহিত একত্র বাঁ ও 
নাধারণকে প্রীত করিবার ইচ্ছা থাঁকে, তাহা হইলে, স্বভাবতঃ, শিষ্টা- 
চরণে প্ররৃতি জন্মে । বে শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করে, তাহার সহিত 
কেহই শি্ট ব্যবহার করে না, সুতরাং সহজেই তাহার সম্মান নষ্ট 
হয়। সকলের সহিত যথোচিত লদ্ববহারকর। কর্তব্য ; কিন্ত 


তাহাদিগকে একবারে আকাশে তুলা উচিত নহে। এইবপ 
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করিলে, লোকে তাহাকে স্তাবক ও তোষাঁমোদপর বলিয়! দ্বণ৷ 
করে। 

অনেকে সামান্য শিষ্টাচরণে এরূপ কৌশল দেখায় যে, সহজ্জেই 
লোকের হৃদয় আর্ডর হয়। বাহাদের সহিত কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা বা 
গাঢ়তর প্রণয় নাই, আলাপের সময়ে, তাঁহাদের গৌরবরক্ষা 
করিবে ঃ বিনীতভাবে, বয়োৰদ্ধদিগের মর্ধ্যাদারক্ষায় তৎপর 
থাকিবে; অধীনস্থ কর্মচারী ব৷ ভূত্যবর্গের সহিত ন্িগ্ধ বন্ধুর 
ন্যায় কথাবার্তা কহিবে এবং গুণবিশেষে আদর দেখাইবে। 
অপরের চিতরগ্রনের সময়ে, আপনার মানদম্ত্রমের দিকেও, দৃষ্টি 
রাখা উচিত। কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, নেই 
পরামর্শের উচিত্যনম্বন্ধে, আপনার মতও প্রকাঁশকর৷ কর্তব্য । 
কিন্তু সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি কর! দৃষণীয়। তুগ্ছ শিষ্টাচারের 
অনুরোধে, আপনার কর্তব্যকর্ম্ের ব্যাঘাত করা, মূঢ়তার কাধ্য। 
অধিকত্ব, যেখানে শিষ্টতারক্ষা' করিলে, নিজের ও পরের অনিষ্ট 
ঘটিতে পারে, সেখানে শিষ্টব্যবহার কর! অশিষ্টের কর্্ম। 


মানস সরোবর। 


আমাদের দেশের অনেকের মুখেই, মানস নরোবরের নাষ 
সুনিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যসংসারে এই সরোবর বিলক্ষণ 
প্রনিদ্ধ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার কবিগণ প্রায়ই ইহার গুণকীর্তন 
করিয়া থাকেন । . মানদ সরোবর, যেমন কবিতাদেবীর প্রিয়তম 
বিষয়, তেমনই পুণ্যনঞ্চয়েরও প্রধান উপায়। হিন্দু ও তিকত- 
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দেশীয়দিগের মতে, মানল নরোৰর দর্শন ও বেষ্টন করিলে, সমস্ত 
পাপ নষ্ট হয়। 

মানল সরোবর, প্রকৃতির যুগপৎ ভীষণ ও রমনী প্রদেশে 
অবস্থিত। ইহার প্রায় চারি দিকই, পর্তমালায় পরিবেষ্টিত । 
এক দিকে অতুচ্চ হিমালয়, ইহার তটদ্েেশে তুষাররাশি গ্রক্ষেপ 
করিতেছে ; অন্য দিকে ধবলকাঁয় কৈলাস গন্তীরভাবে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে ; অপর দিকে, উন্নত ভূখগ্সমূহ গিরিসঙ্কট প্রভৃতির 
আকারে অবস্থিতি করিতেছে । এই নরোবরের আকার আয়ত 
ক্ষেত্রের ন্যায় । ইহার নিকটে বৃক্ষণমাকীর্ণ বনভূমি নাই, কেবল 
গুফ তৃণগুক্মাদি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে । হদের তটদেশের ভূমি গুক্ষ 
ও দৃঢ়; কোন পন্বল বা কর্দমময় স্থান নাই। জল ম্বচ্ছ ও স্থাছু। 
জলের মধ্যে, কোন প্রকার পানা অথবা! তৃণপ্রভূতি দেখ! যাঁয় না, 
কেবল জলের নিন্ষে ঘাম জন্মিয়া, তরঙ্গবেগে তীরে উৎক্ষিগ্ত হইয়। 
থাকে । মাননে সুবর্ণনলিনীর আবির্ভাব, কেবল কৰিকল্পন। মাত্র। 

মানন মরোবরের পরিধি পঞ্চাশ মাইল। ইহা, চারি দিনে 
বেষ্টন করা যায়। কেহ কেহ বলেন, তীর্ঘযা ত্রিগণ পঁণচ ছয় দিবসে, 
ইহার চারি দিক ঘুরিয়া আইনে । এই সরোবরে অনেক মৎস্য 
পাওয়া যাঁয়। পবিত্র স্থানের মৎস্য বলিয়া, স্থানীয় লোকে, উহা! 
ভোজন করেনা । প্রবল বাত্যাবেগে সরোৰরে, নময়ে মময়ে 
ভীষণ তরঙ্গ উখিত হয়। তরঙ্গের আঘাতে, জলশ্হিত মৎস 
সকল তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়৷ থাকে । গ্রীম্মকালে হত্প্রাভৃতি 
নানাবিধ পক্ষী, এই লরোবরের নিকটে বাঁন করে, কিন্তু শীতকাল 
উপস্থিত হইলেই, উহ্হার৷ ভারতবর্ষে চলিয়৷ যাঁয়। এই জন্যই 
বোধ হয়, আমাদের দেশের কবিগ্রণ কহিয়। থাকেন, বর্ধানমাগমে, 
হংস নকল মাঁনন সরোবরে গমন করে । 
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কাঁত্তিক মানে এই হ্ুদের তটসন্নিহিত জল জমিতে থাঁকে। কিন্ত, 
বাঁরুর গ্রবল বেণপ্রবুক্ত অগ্রহায়ণ মান শেষ না হইলে, উপরিভাগের 
সমস্ত জল জমে না। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে, সমুদয় সরোবর- 
তল কঠিন ভূষারময় হইয়1 যায় । এই নময়ে গবাদি পশু হাটিয়া 
মানস মবোবর পার হইয়। থাকে । ঠৈত্রমাষে কঠিন বরফ রাশি, 
ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। বৈশাখে ভগ্ন বরফখণ্ড হৃদের ইতস্ততঃ 
ভানিতে থাকে । ইহার পর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাপে, সমস্ত হুদ, 
পুনর্ধার জলময় হইয় যায় । 

পুরাণের মতে, শতক্র নদী মানস সরোবর হইতে উৎপন্্ 
হইয়াছে । কিন্ত আধুনিক পগ্ডিতগরণের মতে, মানস সরোবর, 
শতদ্রর উৎপত্তিস্তান নছে। ই'হার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রাবণ 
হুদ হইতে শতদ্রর উত্পত্তি হইয়াছে । যাহ! হউক, মানন রো- 
বরের নহিত কোন নদীর সংযোগ আছে কি না, তদ্িষয়ে অনে- 
কেই অনুন্ধান করিয়াছেন । মুরক্রফ টনামক এক জন ভ্রম্ণ- 
কারী, কোন নদী দেখিতে পাঁন নাই ॥ কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন, 
পুর্বে, মানন নরোবরের রহিত রাবণ হৃদের সংযোগ ছিল। 
খেরার্ড নামক অন্ত এক জন ভ্রমণকারী অবগত হইয়াছেন যে, 
বিংশতি বৎমর পুর্বে, একটি বেগবতী আ্রোতন্বতী দ্বারা মানন 
সরোবরের সহিত রাবণ হদের সংযোগ ছিল। পার হইবার জন্য, 
& নদীর উপরে দেতু নির্দিত হইয়াছিল। এখন উক্ত নদী শু 
হইয়। গিয়াছে । তিবত দেশের যে সকল লোক, মাঁনন সরো- 
বরের তটে বাঁস করে, তাহাদের বিশ্বাস, ভূগর্ভ "দিয়া, এই হ্রদের 
সহিত কোন জলপথের নংযোগ আছে । চীনদেশের একজন 
রাজপুরুষ কহিয়াছেন, পুর্ববে একশতটি নদী এই নরোবরে পতিত 
হইত, উহাদের একটি দ্বারা, ম।নস সরোবরের মহিত রাবণ হ্রদের 
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সংযোগ ছিল, এখন এ নদী শুক হইয়া গিয়াছে। পুর্কে উক্ত 
হইয়াছে, মানল নরোবরের জল মুস্বাদ ও স্বচ্ছ। কোনরূপ নদীর 
ঘহিত নংযোগ না থাকিলে, জলাশয়ের জল এমত স্বাঁছু ও স্বচ্ছ 
হয় ন।। বদ্ধজল হ্রদের বারি, প্রায়ই লবণাক্ত ও বিস্বাদ হুইয়া 
থাকে । এইজন্য, অনেকে অনুমান করেন যে, ভূগর্ভ দিরাই 
হউক, অথব। ভূপুষ্ঠ দিয়াই হউক, মানন নরোবরের মহিত কোন- 
রূপ জলপখের নংঅব আছে। চারি দিকে, পর্ধতমাল। বর্তমান 
থাকাঁতে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাবণ হ্রদের ম্যায় মানস 
নরোবরেও ক্ষুদ্র ক্ষুত্র নদী পতিত হয়। গ্রীষ্মকালে বহুষংখ্য 
ক্ষুদ্র নদী রাবণ হুদ হইতে বহির্গত হয়। কথিত আছে, উহাদের 
একটি, মানন সরোবরের দহিত মিলিত হইয়। থাকে । 0. 

নকলেই মানন সরোবরের জোঁয়ারভাটার পরিমাণ করিয়া- 
ছেন। কোনগ্রকার জলপথ ন1 থাকিলে, জোয়ারভাটার পরিমাণ 
কর! দুঃসাধ্য । সরোবরজলের এই হ্বানরদ্ধিও জলপথের অস্তিত্ব- 
সম্বন্ধে, একটি প্রমাণ বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে । 

ভারতবর্ষের চারিটি প্রধান নদ ও নদী (সিন্ধু, শত্রু, ত্র্ষপুক্র 
ও ধরযূ ) মানন নরোবরের নিকটবন্তী স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে। 
এই স্থানের উচ্চতা অধিক। জমুদ্রতল হইতে মানস 
সরোবর অন্যুন ১৭০০০ ফীট উচ্চ। লাম! ও সংসারপরিত্যাগী 
তপন্থিগণ নমস্ত বণর, এই সরোবরের তটে বাদ করেন । যাত্রি- 
গণ ই হাদিগ্নকে যাহা কিছু দেয়, তাহাতেই ই'হাঁদিগের ভরণপোষণ 
নির্ধাহিত হয় । মানস নরোবরের উচ্চতা ধরিলে, বোধ হইবে, 
পৃথিবীতে মানবজাতির অধ্যুষিত যত্তস্থান আছে, তাহার মধ্যে, 
এই তটভূমিই সর্বাপেক্ষা উন্নত । 

ভিন্ন দেশের অনেক গ্রন্থকার ও পর্ধ্যটক,মানন সরোবরের 
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বিষয় উল্লেখ করিয়াছে । মোগ্রল সম্রাট আকবর শাহ, যখন 
কাবুলে যাত্রা করেন, তখন এক জন ইউরোপীয় ভ্রমণ কারী তাহার 
সঙ্গে গমন করেন। ইনি, তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে, যে সমস্ত 
বিবরণসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোঁধ হয়, মানস দরোবর জহি 
ন্দের প্রায় ৩৫০ মাইল উত্তরপূর্ধে অবস্থিত । ইউরোপীয়গণের 
মধ্যে,নর্বপ্রথমে পিআগুাভা নামক এক ব্যক্তি, ১৬২৪ শ্রীষ্টাব্দে, এই 
সরোবর দর্শন করেন । শাতারদেশীয়দিগের মধ্যে, মানন সরোবর 
“মেপাঙগঠে।” নামে প্রসিদ্ধ। 

মানন অরোবরের দৃশ্ঠ অতি রমণীয্ন । এই দৃশ্টে মনোমধ্যে 
অতি গ্রভীর ভাবের আবির্ভাব হয়। ইহার যে দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই দ্রেখিবে, জুবিস্তৃত ও নমুন্তত পর্ধত 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । মধ্যভাগে সুবিস্তীর্ণ স্বচ্ছ সরোবর । 
সরোবরের জলরাশির মধ্যডাগ হরিঘর্ণ। হংসকুলঃ এই হরিতর্ণ 
জলরাশির মধ্যে, ম্দুপবনসঞ্চালিত তরঙ্গাবলীর নহিত নাচিয়া 
বেড়ায় । নময়ে সময়ে, এ মৃদু তরঙ্গমাল। প্রবল বানুবেণে 
ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে, 1ননর্গরাজ্যের এই ভীষণ ও রমণীয় 
দৃশ্য নরনের অনির্বচনীয় প্রাতিকর। এইরূপ রমণীয়তা ও 
এইব্ূপ লৌন্দধ্যবশতঃ, সুকবির রসময়ী লেখনী হইতে মানস 
দরোবরের গৌরবকাহিনী নিঃস্থত হইয়াছে 


শান্ত্রালোচনা। 


শান্ত্রীলোঁচনা, একপ্রকার আমোদ । যখন নানাপ্রকার দুশ্ন্তা 
আসিয়া উপস্থিত হয়, মন বিরক্ত হইয়া উঠে, তখন নির্জনে, 
শাস্ত্রের আলোচন। করিলে, স্থুখে নময় অতিবাহিত হয় । বাগ্সিতা, 
শাস্ত্রচষ্চার দ্বিতীয় ফল। বিবিধ বদ্গ্রন্থ আয়ত্ব থাকিলে, বুক্তি- 
পুর্ণ বাঁকৃচাতুরী দ্বারা সাধারণের মন আরু্র ও অভিমত বিষয়ে 
গ্রবপ্তিত করিতে পারা যাঁয়। শান্ত্রালোচনায়, বিচারশক্তিরও 
বিকাশ হইয়া থাকে | বুদ্ধি থাকিলে, বছদর্শন দ্বার। প্রাবীণালাভ 
হয় বটে, কিন্তু দপরামর্শ দিয়া, কোন দুরূহ কাধ্যনাধন করিতে 
হইলে, নানা শাস্ত্রে, বুদ্ধি নংস্কৃত ও মার্জিত করা আবশ্যক) . 

শাক্জীলৌচনার এই প্রকার মহৎ ফল থাকিলেও, কেবল উহাঁতেই 
আসক্ত থাকিয়া; আমুঃক্ষয় করা, নিররচ্ছিন্ন আলম্যপুকাশ মাত্র । 
আলাপের সময়ে, . অলঙ্কার প্রয়োগ ও শব্দঘটাপ্রকাশ করা, 
কেবল বিদ্যাভিমানীর কার্য, আর বিচারের সময়ে , কল বিষয়েই 
শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুমরণকরা, পণ্ডিতধূর্থের কর্পা। লহজ জ্ঞান, 
শান্্রজানে সংস্কৃত ও ফলোপধায়ক হইয়া থাকে । পুস্তক পড়িলেই 
কিছু বিজ্ঞতা জন্মে না, পরিৃশ্ঠমান জগতের ব্যবস্থা দেখিয়া, 
বিজ্ঞতার উপার্জন করিতে হয়। এই বিজ্ঞতাই, শাস্্জ্ঞানে মার্জিত 
হইলে, ফলোপধায়িনী হইয়। থাকে । ধূর্তেরা, শাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ 
প্রকাশ করে, সরলহদয় ব্যক্তিগণ ভক্তি প্রদর্শন করেন, আর বিজ্ঞেরা 
ইহ! কার্ষ্য লাগাইয়া সার্থক করেন। বিচীরক্ষমতা৷ দেখাইয়া, বাদী 
বিজয় ব। বিদ্যাপ্রকাশ- করা, অধ্যয়নের উদ্দেশ্ট নহে) বুদ্ধিরৃত্তি 


৫৬ ছাত্রপাঠ। 


মার্জিত করাই অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন । অমকলপ্রাকাঁর পুস্তক 
সমানভাবে অধ্যয়নকর1, আবশ্বাক হয় না। কতকগুলি অংশতঃ মাত্র 
পড়িতে হয়, কতকগুলিতে নয়নাবর্তন করিলেই হয়, কতকগুলি 
গা অভিনিবেশপহকারে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়, 
সংগ্রহমাত্র পাঠ করিয়া, বা পরের মুখে শুনিয়া, কতকগুলির মর্ম 
গ্রহণ করিতে হয়। উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ দকল, মুল দেখিয়াই 
পড়। উচিত; নে সকলের নংগ্রহপাঠে তাদৃশ উপকার হয় না। 
পরিআ্ত জল ও পরিক্রুত পুস্তক, উভয়ই তুল্য, উভয়ই সমান 
বিন্বাদ ও সমান অতৃপ্ডিকর । 

শান্ত্রালোচনায়, বুদর্শী হওয়া যায়ঃ অপরের নহিত শান্ত্রীলাপ 
করিলে, বাগ্সিতা জন্মেঃ রচনা লিখিলে শান্ত্রজ্ঞান পাকা 
হইয়া উঠে। রচনার আর একটি গুণ এই যে» কোন সনৃগ্রন্থ 
পড়িয়া, নেই গ্রন্থোক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে, স্মৃতিশক্তি 
বন্ধিত হয় । যদ্দি রচন। লিখিবার অভ্যান না থাকে, তাহা হইলে 
অসাধারণ মেধা থাকা চাই, যদি অন্যের সহিত শান্ত্রালাপ না হয়, 
তাহা হইলে বিলক্ষণ প্রতিভা থাক! আঁবশ্টীক আর যদ্দি অধায়নে 
নৃনতা থাকে, তাহা হইলে সেই ন্নতার গোপন করিবার জন্য, 
অনেক উপায় করিতে হয়, নচেৎ বিজ্ঞনমাঁজে সন্ত্রমরক্ষা পায় না। 

ইতিহাঁনপাঠে বিজ্ঞতা, দাহিত্যপাঠে শব্দপ্রয়োগনৈপুণা, 
পদ্দার্থবিদ্ভাপাঠে গা্তীর্ধ্য, ধর্্দনীতিপাঠে ধ্ীরতা ও তর্কশান্ত্রপাঠে 
বিচারপটুত1 জন্মে । যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে, ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গের দৌর্ধল্য নষ্ট হয়, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন শ্রাকার শাস্ত্রের অনু- 
শীলন করিলে, ভিন্ন ভিন্ন মানপিক নুুনতা৷ অন্তর্থিত হইয়া থাকে। 
যাহার চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল, কোন বিষয়েই অধিকক্ষণ অভিনিবিষ্ট 
থাকে না, তাহার গণিত শশস্ত্রশিক্ষা! কর! উচিত, যেহেতু এই শাঞ্ের 


মেঘ। ৫৭ 


কোঁন প্রতিজ্ঞার মমাঁধান করিবার সময়ে, মন একটুকু অন্য বিষয়ে 
আমক্ত হইল্লেই, পুনর্ধার দেই প্রতিজ্ঞার মূল হইতে ধরিতে হয় । 
এইরূপে বারংবার ঠেকিলেইঃ একাগ্রতা অভ্যস্ত হইয়া আইনে । 
যাহার বুদ্ধি স্থল, নুস্ম বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার, স্ঠায়শান্ত্রের 
অনুশীলন কর! কর্তব্য । এই শাস্ত্রের আলোচন! করিলে, সুস্ধান্থু- 
সুন্সরূপে বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে। ব্যবহারশাস্ত্রেরও বিল- 
ক্ষণ উপযোগিত দৃষ্ট হয়। এই শীস্ত্র পাঠ করিলে, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ- 
প্রয়োগ করিয়া, অভিমত বিষয় উপপন্ন করিবার ক্ষমতা জন্মে। 
এইরূপে, বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের অনুশীলনে, বিশেষ বিশেষ উপকার 
হইয়া থাকে। 


মেঘ। 


অনীম জড় জগতের কার্ধ্য, পর্যযালোচন করিয়৷ দেখিলে, দর্না- 
শক্তিমান্‌ ঈশ্বরের অনন্ত কৌগল লক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত- 
গণের সুক্ষ বিচারে এই প্রারুতিক তত্ব, অনেকাংশে সুবোধ্য 
হইয়াছে । গগনবিহারী মেঘের বিষয়, এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। 
এই মেঘেও, বিশ্বপাতার অপূর্ব কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে | 

নূর্য্যের উত্তাপে, জলভাঁগ হইতে বান্প উর্ধে উতিত হইতেছে । 
এই বাচ্প, উপরিস্থিত আকাশে, শীতল বায়ুর সংস্পর্শে, ঘনীভূত 
হইলে, মেঘরূপে পরিণত হয়। সচরাচর আমরা, যে কুষ্কটিকা দেখিতে 
পাই, মেঘের সহিত তাহার কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। বস্ততঃ, 


মেঘ ও কুন্কটিকা, এক উপাঁদীনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ঘনীভূত 
৮ 


৪৮ ছাত্রপাঠ। 


বাষ্পরাশি, ভূমির অব্যবহিত উপরে বা কিঞ্চিৎ উর্ধে থাকিলে, 
ুষ্ঝটিকা নামে অভিহিত হয়, 'আর, উহা উর্স্থিত বাযুগ্াবাহে 
ভানমান হইলে, মেঘ নামে উক্ত হইয়৷ থাকে। বিশাল সাগ্রতল, 
উন্নত শৈলশিখর, প্রশস্ত ক্ষেত্র, যেখানে হউক, জলীয় বাচ্প, বায়ুর 
নিন্নস্থিত স্বরে থাকিলেই, কুজ্বটিকা হইল, আর, উহা! উর্ধা গগনে 
বিচরণ করিলেই, মেঘ বলিয়৷ পরিচিত হইতে লাগিল । কেবল 
'বস্থিতিভেদে কুজ্বটিকার সহিত মেঘের বিভিন্নতা দেখা যায়। 
'আকার ও বর্ণ বিষয়ে, মেঘের নহিত কুজ্বটিকাঁর যে প্রাভেদ দৃষ্ট হয়, 
তাহা, কেবল দূরতাপ্রযুক্ত হইয়া থাকে । মেঘ, কুজ্বটিকা অপেক্ষা 
বহু উর্ধে অবস্থিত; উহাতে কৃর্যকিরণ গ্রতিফলিত হইলে, 
নানাবিধ বর্ণ নয়নগ্বোচর হয়। কুজ্ধটিকাতে, যদিও নুর্ধ্যকিরণ 
পতিত হয়, তথাপি উহা, অত্যন্ত নিকটে অবস্থিতি করাতে, আঁমরা 
উহার বিভিন্ন বর্ণ, কিছুই বুঝিতে পারি না। 

মেঘ অতিশয় চঞ্চল । উহা, কখনও স্থিরভাঁবে অবস্থিতি করে 
না| অনন্ত আকাশে বায়ুপ্রবাহ, নিয়ত নান! দিকে প্রবাহিত 
হইতেছে, ম্ঘেসমূহও এ বায়ুরাশির সহিত নিরন্তর নানাঁ্রিকে 
গ্রধাবিত হইতেছে । নিন্বস্থিত বাযুরাশি, যে দিকে প্রবাহিত হয়, 
উর্ধস্থিত বাঁযুরাশি, অনেক দময়ে, তাহার বিপরীত দিকে গ্রমন 
করে; এই জন্য, দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্পর মেঘখণ্ড যে 
দিকে পরিচালিত হয়, উর্োর মেঘখণ্ড, তাহার বিপরীত দিকে 
ধাঁধিত হইয়া থাকে। এইরূপে, উর্দাস্থিত মেঘসমুহ, বিভিন্ন দিকৃ- 
শামী বাধুপরবাহের বলে, বিভিন্ন দ্রিকে পরিচালিত হইতেছে। 
নচরাচর) যে গেখখণ্ড নিশ্চল বলিয়া গ্রাতীত হয়, যক্তদ্বার! দর্শন 
করিলে, তাহারও চঞ্চলতা প্রত্যন্দীভূত হইয়া থাকে । 

অনলীম আকাঁশমণ্ডলে, অনন্ত বারুস্তর বর্ভঘান রহিয়াছে ।: & 


মেঘ। ৫ 


গদল বায়ুস্তরের তাপ, পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন প্ররতিবিশিষ্ট।. এজন্য, 
সর্কাদা নৃত্তন নূতন মেঘের উৎপত্তি-ও বিলয় দেখিতে পাঁওয়। যায় 
উষ্ণ ও আৰ্দর? বায়ুপ্রবাহ, অপেক্ষারুত শীতল-বাধুপ্রবাহের সহিত 
সংযুক্ত হইলে) সেই উষ্ণ বায়ুন্থিত বাষ্পনমূহের কিয়দংশ, মেঘের 
আকারে পরিণত হয় । আবার, যখন উষ্ণ বাযুপ্রবাহ, মেঘে আসিয়া 
পতিত হয়, তখন মেঘের জল₹ণ[সকল, বায়ুর উ্ণতায়, পুনরায় 
বাম্পাকারে পরিণত হইয়া! উঠে, সতরাৎ মেঘখণ্ড বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। 
আকাঁপপথে, নিরন্তর উষ্ণ ও শীতল বাঁযু, ইতস্ততুঃ ধাবিত হইতেছে, 
তথ্যঙ্গে সঙ্গে, নর্কদা নূতন নূতন মেঘের আবির্ভাব ও তিরোভাঁব 
হইতেছে । মেঘ যতই উর্দাভিমুখে উখিত হয়, ততই উহা, 
শীতল বাযুরাশির দং্পর্শে, পুষ্টাবয়ব হইতে থাকে, এবং উহা 
যতই নিম্নাভিমুখ হয়, নিন্সশ্থিত উ্ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, 
অভান্তরস্থ জলকণানমৃ, বাম্পাকারে পরিণত হওয়াতে, ততই উহার 
ভবয়ব হুন্থ হইয়া পড়ে। মেঘের গতি নিতান্ত অল্প নে । আমর! 
যে মেঘখণ্ডকে মন্দগামী বলিয়৷ নির্দেশ করি, দূরগামী বাবুর 
বেগে, ভাহ] ঘণ্টায় ৬০ | ৭* ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। কখন 
কখন দেখিতে পাঁওয়া যায়, পর্বতের উন্নত শৃঙ্গদেশে, মেঘখণ্ড 
স্থিরভাঁবে লশ্বমান রহিয়াছে, বাঁরুর প্রবল বেগেও» উহা স্থানচ্যুত 
হইতেছে না। এই আশ্ুপ্রতীয়মান স্থিরতার কারণ, আর কিছুই 
নহে, তত্রত্য মেঘখগুকল বায়ুর প্রধল বেগে, স্থানান্তরে উড়িয়া 
যায, পরে আবার বাুপ্রিবাহের শৈত্য ও উষ্ণতায়, নূত্তন :মঘ 
উৎপন্ন হইয়া, নেই স্থান অধিকার করে। . এইরূপে, মেঘের এক 
খণ্ড স্থানান্তরিত হইতেছে, আর এক খণ্ড উৎপন্ন হইয়া, উহার 
স্থান অপিদার করিতেছে; এই জন্ত, সহসা দেখিলে, এ কল 
মেবখহুকে নিশ্চল ও একস্ানে অবস্থিত বোধ হয় । 
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পুর্বে উক্ধ হইয়াছে, উর্ধ আকাশে, ভিন্ন ভিন্ন তাপের বারুরাশি 
প্রবাহিত হইতেছে । কিন্তু, উ্স্থিত বায়ুস্তর, নিল্স্থিত বাযুত্তর 
অপেক্ষা শীতল। নিন্সের বাযুরাশির তাপাংশ অধিক হইলে, উহা 
উর্ধে উঠিতে থাকে, এইরূপে উর্ধে উঠিবাঁর সময়, উপরিস্থিত 
শীতল বায়ুর সহিত উহার বংস্পর্শ হওয়াতে, অভ্যন্তরস্থ জল্কণা- 
সমূহ ঘনীভূত হইয়া, মেঘের আবার ধারণ করে। 

মেঘদ্বারা, আমাদের অধিষ্ঠানভূমি পৃথিবীর অনেক উপকার 
হয়। মেঘ হওয়াতেই, বৃষ্িদ্বার। ভূমি উর্করা হইয়া থাকে । অধি- 
কত্ত, মেঘ আমাদের চন্দ্র তপের কার্য করিয়া থাকে | মেঘ, ু্য্য ও 
পৃথিবীর মধ্যে থাকাতে, নুর্য্ের প্রচণ্ড কিরণ, পৃ থিবীন্থ তৃণগুল্সাদি 
নষ্ট করিতে দমর্থ হয় না। 
মেঘের নাধারণ বর্ণ, ধুমের ন্যায় । কিন্তু, হূর্্যালোক, উহাতে 
প্রতিফলিত হইলে, নানাবিধ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । স্ুয্য- 
রশ্মিতে দাত প্রকার বর্ণ আছে। মেঘনমূহ, এই ঘকল বর্ণের 
আভায় রঞ্রিত হওয়াতে, বিভিন্ন বর্ণের দৃষ্ট হয়। মধ্যাহুকালীন 
মেঘ উজ্জ্বল নীলবর্ণ, নুর্য্যোদ্য় ও সুর্্যাস্তসময়ে, উহা রক্ত; পীত, 
নীল, লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। সচরাচর 
যে ইন্ধন দৃষ্ট হয়, তাহা আর কিছুই নহে, মেঘস্থিত বহুসংখ্য 
জলবিদ্দুতে, নুর্ধেঃর কিরণ প্রতিফলিত হইলেই, উহা, বিবিধ বর্ণে 
সুরঞ্জিত ধনুর উৎপত্তি করে। 

আঙাদের দেশের কবিগ্রণ। মেঘকে কামরূশী বলিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই নির্দেশ, অতুযুক্তিপুর্ণ নহে; মেঘের আকার 
নিরূপণকরা নুমাধ্য নয়। বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গতি বশতঃ মেঘেরও 
ভিন্ন ভিন্ন আকার হইয়৷ থাকে। আকারের বিভিন্নতা পযুক্ত 
প্রাক্ৃতভৌগোলিকগণ, মেঘের প্রধানতঃ এই তিনটি বিভিন্ন 
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আকৃতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন :_-অলক। স্তুপ ও স্তঘ। উহাদের 
পরম্পরের সংমিশ্রণে, অপর চারি গ্রাকাঁর শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
যথা, অলকল্ুপ, অলকস্তর, ভূপস্তর ও বৃষ্টিগরদ। গুথম তিন 
প্রকার মৌলিক, শেষ চার প্রকার যৌগিক । নিক্ষে উহাদের 
বিষর বণিত হইতেছে। 
যে নকল মেঘ, নভোমগুলে চুর্ণিত কুম্তলের ন্যায় পরিদুষ্ট হয়, 
তৎসমুদ্দয়কে অলক মেঘ কহে । এই জলদজাল, কখন বিলম্থিত 
কেশদামবত, কখনও বা, কুঞ্চিত চিকুরের ন্যায় প্রত্তিভানিত হইয়া, 
অনন্ত আকাশের শোভাবদ্ধন করে । এই মেঘ নর্বাপেক্ষা লঘু 
উহা, নভোমগ্ডলের উচ্চতর স্থানে অবস্থান ও পরিভ্রমণ করিয়া! 
থাকে। সচরাচর অলকমেঘ তূৃষ্ঠ হইতে, তিন মাইল উর্ধে অব- 
হ্থিতি করে; কখন কখন ৪1৬ মাইল উর্দেও, উহা! দেখিতে 
পাওয়া যায়। এ সকল মেঘ, বর্ষাবাত্যাবিহীন সময়ে, উদিত 
হয়। কিন্তু, যদি উহা, উদ্ধে উত্থিত. হইয়া, ক্রমে ঘনীভূত হইতে 
থাকে, তাহা হইলে বঞ্চাবায়ুর সম্ভাবন1 | সমস্ত দিন, উত্তর দিক 
হইতে, বায়ু প্রবাহিত হইবার পর, অলকগেঘ উদ্দিত হইলে, 
লোকে, বৃষ্টি ও বঞ্ধাবায়ুর আশঙ্কা করে। যদি, উহা প্রথমে 
দীর্ঘসুত্রবৎ হইয়া, পরে আরত হইতে থাকে, এবং ভ্রমে বর্ষপ্রদ 
মেঘের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে, বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা । 
অলক মেঘের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হইলে, অনেক সময়ে, লোকে 
নুদিনেরই প্রত্যাশী করিয়া থাকে । 
সুপ মেঘ, প্রথমতঃ স্ব্পমাত্রায পরিদৃষ্ট হয়, পরে ক্রমশঃ রৃদ্ধি 
পাইয়া! স্তপাঁকারে পরিণত হইতে থাকে । নুর্যযরশ্মিতে প্রদীপ্ত 
হইয়া, সুপমেঘ মানাবিধ আকার ধারণ করে। কখন উহা 
তুষাঁরনমা ছ পর্কতমালার ন্যায়, কখন উন্নত শৈলশিখরের 
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স্তায়, কখন ক্ষেপণীসংবুক্ত তরণীর ন্যায়, কখনও বা, হত্তী, 
অস্থ প্রভৃতি প্রাণিগণের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ) শ্রীম্মকাঁলেই 
এঁ মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে । রাত্রিশেষে, উহা, ক্ষুদ্র খণ্ডা- 
কারে দৃষ্টিগোচর হয়, পরে, ক্রমে ক্রমে এ সকল ক্ষুদ্র খণ্ড, উদ্ধগামী 
উকণ বায়ুর প্রাতাবে, একত্র হইয়া, উর্ধদেশে উঠিতে থাকে? মধ্যাহ- 
কালে অনেক উচ্চে উঠিয়া, খোধুলিনময়ে নিশ্নগামী শীতল বারুর 
সংস্পর্শে বাম্পাকীরে পরিণত হওয়াতে, অস্তহিত হইয়া যায়। কিন্তু, 
যণ্দ, এ গেঘ হঠাৎ রূপান্তরিত হইতে থাঁকে, এবং উহার স্তুপ 
নকল ভাঙদিয়া গেলে, যদি, উহা সুস্ম সু্্ রেখায় পরিণত যৌগিক 
মেঘের আকার ধারণ করে, তাহ! হইলে বির সম্ভাবনা । অধি- 
কত্ত, এ মেঘ নুর্ধ্যান্তের সময়ে উদ্দিত হইয়া, ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত 
হইলে, লোকে; ঝড়ের আশঙ্কা করে। 

যে নকল মেঘ পর্বতকন্দর ও নদী প্রাভৃতি জলাশয়ের উপর, 
আস্তরণভাবে অবস্থিতি করে, তৎসমুদ্রয়ের নাঁম স্তর । উহা, সচরাচর 
নিন্ব আকাশেই উদ্দিত হয়। স্তরমেঘ, স্তূপমেঘের বিপরীত 
ধরশাক্তান্ত । ভ্ুপমেঘ, প্রাতঃকালে উঠিয়া, মধ্যাহ্ুকালে বন্ধিতা- 
বয়ব হয়, পরিশেষে ক্রমশঃ হুন্বাবয়ব হইয়া, অন্তর্থিত হইয়। 
যায়; স্তরমেঘ, সন্ধ্যার দময়ে আবিভূতি হইয়া, রাত্রিতে বাড়িতে 
থাকে, এবং রাত্রিশেষে, উহা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া, বিলয় প্রাণ্ড 
হয়। যদি, এ ম্ঘে প্রাতঃকালে অন্তহিত না হইয়া, ক্রমশঃ 
বদ্ধিত হইতে থাকে, তাহ! হইলে, শীঘ্র বৃষ্টি হইতে পারে । 

যে মেঘ, প্রাথমে অলকরূপে পতিভাত হইয়া, পরে স্তুপরপে 
পরিণত হয় তাহাকে অলকম্তুপ নামে নির্দেশ কর! যায় । এ মেঘ, 
যখন বায়ুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খগ্ডাকারে, চারি দিরে 
পরিব্যা্ড হয়, তখন, উহ নভোমগুলে, তরঙ্কভঙ্গীবৎ অপূর্ব 


মেখ। ৬৩ 


শোভার বিকাশ করিয়া থাকে । অলকস্তূপ গেঘ জতিশয় ন্বচ্ছ । 
উহার অভ্যন্তর দিয়া, নুর্ধ্য ও চন্দ্রের দেহস্থিত চিহ্ন স্পষ্ট নয়ন- 
গোচর হয়। অলকস্তূপ মেঘমালার উদয়ে, আকাশমগ্ল' অনি- 
রর্চনীয় শোভা ধারণ করে। শীরদনিকরখণ্ড অলক ও স্তুপা- 
কারে শূন্য দেশের ন'নাস্থানে, নানা ভাবে বিচরণ করিতে 
থাকে । এ মেঘ উর্ধ আঁকাশে থাকিলে, ঝড় ও বৃষ্টির আশঙ্কা 
জন্মে। | 

অলকম্তর মেঘ, প্রথমে, অলকরূপে উৎপন্ন হইয়া, পরে, স্তরের 
নহিত গিশ্রিত হয়। উহার স্থ.লতা অল্প কিন্ত বিস্তাতি অধিক । অলক 
মেঘখগুদয়, ঘ্দি নভোঁদেশে সমানম্তরালভাঁবে থাকিয়া, পরস্পরকে 
আকর্ষণ করে, তাহা হইলে অলফস্তর মেঘের উৎপত্তি হয়। 
এই মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টির প্রাক্কালে উঠিয়া থাকে । কখন কখন 
অলকস্তর ও অলকন্তূপ, এক সময়ে, আকাশে আবিভূর্ভ 
হইয়া, ঘুদ্ধোন্মন্ত নৈচ্ঠরলের স্ভায় পরল্পরকে আক্রিসণ 
করিয়া থাকে । এই আক্রগণে, উহারা, শন্ত্র শীন্ত্র পুর্বরূপ 
পরিবর্তন ও অগিরস্থায়ী নৃতন নূতন আঁকার ধারণ করে । 
মেঘগালার এইরূপ ংগ্রাম দেখিলে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব আহ্নাদের 
নঞ্চার হইতে থাকে৷ অলকম্তর মেঘের ক্াবিভাবলময়ে, সুরধ্য 
ও চন্দ্রের চতুর্দিকে একটি পরিধি ষ্ট হয়। এই মগলাকার রেখা 
দ্বারা, ঝড় ও টির অনুান করা যায়) 

তপস্তর, ৮ পও সুর, এই উভয়বিধ মেঘের সম্মিলনে উৎপন্ন 
হুইয়] থাকে 1 সুদূরবিদূৃত মমতল মেঘরাশির উপর এই গেঘ, বৃ 
দাকার স্তুপের ন্যায় অহস্থিতি করে। প্রায়ই, বটিকারটির 
পুর্বে, এই মেঘের উদয় হয়। এই মেঘ, অল্রকস্তর মেঘের আবি- 
ভাবদময়েও দৃষ্ট হইয়া থাকে । অলকন্তর, স্তুপন্তরের পর্বত- 
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বতপ্রকাণ্ড দেহের উপর, অস্পষ্টরেখায় বিলম্বিত থাকিয়া, নেত্র- 
তুণ্ডিকর শোভা ধারণ করে । জলযানে আরোহণ পুর্ধক পরিভ্রগ্ণ 
করিলে, বিশাল বারিধিতল, ব1 বিস্তীর্ণ নদ নদী হইতে, তীরস্থিত 
বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ বনভূমি অথবা গরগ্রনম্পর্শী খৈলমাঁলা, যেরূপ 
দেখা যায়, স্তপন্তর জলদঘটাও মেইরূপ দুই হইয়া থাকে। এই 
মেঘ, যদি উদ্দ আকাঁশে উত্থিত হইয়া, কার্পাপরাশির ন্যাঁয় ইত্ব- 
স্তৃতঃ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে, ঝড়ের সম্ভাবনা ) আঁর, যদি নিশ্ে 
অবনত হইতে থাকে, তাহ হইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে । 

উল্লিখিত ছয় প্রকার মেঘের সম্মিলদে এক প্রকার ঘোর 
ধুবর্ণ মেঘের উৎপতি হয়। স্তপস্তর মেঘ হইতেই, প্রায় উহা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । কখন কখন, অলক মেঘ হইতেও, উহার 
উৎপত্তি "হয় । এ খেঘ, প্রথমতঃ নীল ঝ ক্ৃঝ্বর্ণ হয়, পরে 
সীদকবর্ণ হঈয়া উঠে । এই সময়েই, বৃষ্টির স্ত্রপাঁত হয়। কখন 
কখন, & মেথের কুষ্ণবর্ণ রূপান্তরিত হইবার পুর্কেই, বৃষ্টি হইতে 
থাকে। অলকমেঘ, বাযুপ্রবাহে, স্তুপত্তর মেঘের সহিত মিলিত 
হইলে, বৃষ্টি ও শিলাপাত হয় উহা, ঝড়ের সময়, ঘোরতর ক্লুফণ- 
বর্ণ হইলে, বজপাতের নন্তাবনা। এ মেঘ, ব্ষ্টিপ্রদ নামে 
অভিহিত হইয়া; থাকে। 

ৃষ্টিপ্রদ মেঘ, ভূতল হইতে অনধিক অর্ধ ক্রোশ উর্ধে উর 
থাকে । অলক মেঘ, দেড় 'ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত, উর্ধে 
ভ্রমণ করে। স্থ,লতঃ, অর্ধ ক্রোশের নিম্ে ও তিন ক্রোশের উর্দে, 
প্রায়ই মেঘ দৃষ্ট হয় না। দার্জিলিঙ্গ। শিমলা পাহাড় ?প্রভৃতি 
উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলে, সময়ে মময়ে, নিন্ন ভাগে, বৃষ্টি ও 
ঝটিকাঁর নঞ্চার দেখ! গিয়া থাকে | 


সিটি 
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ঘখন ভারতে; মুলমানদিগের গ্রাতাপ তিরোহিত হয়, ইঙ্গ- 
রেজের আধিপত্য, যখন ভারতের নান! স্থানে, বদ্ধমূল হইতে 
থাকে, প্রথম গবর্ণরজেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসঃ যখন ইঙ্গ- 
রেঁজকোম্পানির অধিকৃত জনপদের শাপনকার্য্ে, ব্যাপ্ত হন, 
তখন বাঙ্গালায় একটি মনম্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি, 
বাল্যকালে, নানা বি্যা শিক্ষা করিয়া নাঁনা শাল্ত্রপাঁঠে ভূয়ো- 
দর্শিতা সংগ্রহ করিয়া, নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক নান! 
সম্প্রদায়ের নহিত আলাপ করিয়া, জ্ঞানের গভীরতায়, দূরদ শিতার 
মহিমায় ও সংকার্ষ্যের গুরুতায়, সমগ্র ভারতে, অদ্ধিতীয় লোক 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই অদ্বিতীয় পুরুষের নাম রামমোহন রায় । 

যে নময়ে, মোগল রত্রাট আওরঙ্গজেব দিলীর সিংহাসনে 
অপ্রিষঠিত ছিলেন, সে সময়ে, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন 
বিঞ্ুভক্ত ব্রাহ্মণ; মুর্ধিদাবাদের নবাবনরকারে কাঁ্ধ্য করিয়া, “রাঁয়* 
উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্র, মুর্ধিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী 
শাকনা গ্রামে বাঁদ করিতেন | ঘটনাক্রমে, তিনি, শাঁকাস। গ্রাম 
পরিত্যাগ পুর্ধক হুগলী জেলার অন্তর্গত রাঁধানগর গ্রামে আদিয়াঃ 
বান করেন। র্ুষ্ণচন্দ্রের তিন পুরণ অমরচন্দ্র; হরিপ্রসাদ ও 
ব্রজবিনোদ । কনিষ্ঠ ব্রজবিনোঁদ, নবাব সিরাজউদ্দৌলার আধি- 
পত্যকালে, মুধিদীবাদে, কোন প্রধান রাজকীয় কার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। শেষে, তিনি; কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় বাসগ্রাম 
রাপানগ্রে আসিয়া, জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন 
ব্রজবিনোদ, যেরূপ সম্পত্তিশালী, সেইরূপ দেরতক্ত ও পরোপকারী 

৯ 
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ছিলেন। দ্েবদেবায় ও পরোপকারে, তিনি; আপনার উপার্জিত 
অর্থব্যয় করিয়া, সন্ত থাকিতেন। 

ব্রজবিনোদ রায়, নানাবিধ সৎকাঁধ্য করিয়া, ক্রমে জীবনের 
শেষ দশায় উপনীত হইলেন । কধিত আছে, তিনি, অন্তিম কাঁলে 
গঙ্গাতীরস্থ হইয়াছেন, এমন সময়ে, শ্ত্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাঁতরা 
গ্রামনিবাপী স্াম ভঙ্টাচার্ধ্য নামক একটি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষার্থী হইয়া, 
তাহার নিকটে আদিলেন। আদম্নমৃত্যু ব্রক্ষবিনোদ, ভিক্ষার্থী 
ব্রাহ্মণের প্রার্থনাপুরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । তখন, শ্যাম 
ভট্টাচার্য, ব্রক্ঘবিনোদের কোন একটি পুল্রের সহিত, তীহার কন্তার 
বিবাহদিবার প্রার্থনা জানাইলেন | ব্রজবিনো? রায়, পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন । এদিকে, শ্যাম ভ্টীচার্ধ্য প্রগাঢ় শাক, 
তাহার প্রার্থনা! পূর্ণ করিতে, ব্রজবিনোদের মহজেই অনম্মতি 
হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, দ্েবভক্ত ব্রজবিনেোদ রীয়, অন্তিম- 
কালে, ভাগীরঘীতীরে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনিঃ শ্যাম 
ভট্টাচার্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সুতরাং কোনরূপ অনম্মতি 
প্রকাশ না! করিয়া, আপনার পুভ্রগণের প্রত্যেককে, অভ্যাগত 
ব্রাহ্মণের ছুহিত। গ্রহণ করিতে, অনুরোধ করিলেন । তাহার নাত 
পুজ্রের মধ্যে ছয় জন, পিতার এ অনুরোধরক্ষা. করিতে অসম্মত 
হইলেন | পরিশেষে, পঞ্চম পুত্র, রামকান্ত রায়, আহ্মাদের সহিত 
পিতৃনত্যপালনে প্রতিশ্রুত হইলেন । অবিলম্বে, পরম বৈষ্ণব 
ব্রববিনোদ রায়ের পুত্র রামকান্তের সহিত, শক্তিমতাবলম্বী শ্যাম 
ভট্টাচার্যের ছুহিতা ফুলঠাকুরাণীর পরিণয়কার্ময সম্পন্ন হইল । 
এই রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী, রাজা রামমোহন রায়ের জনক 
ও জননী। খ্রীঃ ১৭৭৪ অবে, পিতৃনিৰানভূমি রাঁধনগর গ্রাঁমে? 
রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রামমোহন ব্যতীত জগন্মোহন 
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নাঁষে, রামকাঁন্তের আর একটি, পুক্ত্নস্তান ছিল। রামমোহনের 
একটি বৈমাত্রের ভ্রাতার নাম রামলোচন। জগন্মোহন ও রাম- 
লোচন, উভয়েই রামমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন.। ্‌ 

রামমোহনের মাতা ফুলঠাকুরানী,্থাশীগ্বহে আমিয়া, বিষুমানতর 
দীক্ষিতা হইলেন। তাহাব স্বভাব, নাতিশয় পবিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠা 
সাতিশয় বলবতী ছিল। দৃগুণে, ন্দাচরণে, সংকাধ্যমম্পাদনে, 
তিনি, রমণীকুলের বরণীয়া ছিলেন। তীহার ধর্ম্মানুরাগ, দেব- 
মেবার জন্ত স্বার্ঘত্যাগ ও সর্বপ্রকার কষ্টনহিষ্ুতা এরূপ প্রবল 
ছিল যে, তিনি, শেষাবন্থাঁয়, যখন জগন্লাথদর্শনে যাত্রা করেন, তখন 
বঙ্গে, একটি দানীও লইয়া যাঁন নাই, ভুঃখিনীর ম্যায় পদরব্রজে 
বহুদৃরবর্তাঁ প্রীক্ষেত্রে উপনীতা। হন। মৃত্যুর পুর্বে, এক বত্দর, 
তিনি, প্রত্যহ অম্মার্জনীদ্বারা জগন্নাথদেবের মন্দির পরিষ্কৃত 
করিতেন ॥ জননীর এইরূপ অনাধার৭ ধর্ম্নিষ্ঠায়, রামমোহনের 
হৃদয় ধর্দভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মাতার নতকার্ষ্যে ও সাধু 
দষ্টান্তেই, রামমোহনের ঘৌভাগ্যের দুত্রপাত হয় । 

বিষুান্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর, রামযোহনের মাতার বৈষক 
ধর্ঘে, কিরূপ শ্রদ্ধ! ছিল, তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর খল্প আছে। 
একদা, ফুলঠাকুরাণী, কনিষ্ঠ পুজ্ রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া, পিতৃ- 
গৃহে গিয়াছিলেন । এই দময়ে, এক দিন, শ্টাম ভরীচার্যা, ইদেক' 
তার পুজ! করিয়া, রামমোহনের হস্তে, দেবতার নির্দমাল্য রিশ্বদজ 
সমর্পন করেন। ফুলঠাকুরাণী আসিয়া দেখিলেন, রামমোহন, ফেই 
বিশ্বসত্র চর্দণ করিতেছেন । দেখিয়া, ফলঠাকুরাণীর বড় ক্রোধ 
হইল। তিনি, পিতাকে তিরস্কার করিতে করিতে, পুভ্রের মুখ 
হইতে বিন্বপত্র ফেলিয়া, তাহার মুখ ধৌত করিয়া দিলেন। 
ঢুতিতার তিরঞ্চারে ও পবিত্র নিম্মাল্যের অবমাননায়, শ্বাম তট।- 


৬৮ ছাত্রপাঠ। 


চার্ষ্যের ক্রোধের আবির্ভাৰ হইল | ক্রোধের আবেগে, ভট্টাচার্য্য, 
কম্াকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, যে, তুই যেরূপ অবজ্ঞার 
সহিত, আমার পুজার পবিত্র বিন্বপত্র ফেলিয়া দিলি, নেইরূপ 
তোর শান্তি হইবে? তুই, কখনও, এই পুক্র লইয়া, সুখী হইতে 
পারিবি না, কালে, এই পুজ্ বিধন্ী হইবে । পিতার মুখে এই 
অভিশাপবাঁক্য শুনিয়া, ফুলঠাকুরাণী বড় ক্ষুপ্ন হুইলেন। শাপ- 
মোঁচনের জন্য, কাতরভাবে পিতার চরণ ধরিয়া, কাদিতে লাগি- 
লেন। তনয়ার কাতরতায়, শ্বাম ভট্টাচার্যের ক্রোধ দূর হইল। 
তিনি, লন্েছে ফুলঠাকুরাণীকে কহিলেন “আমি যাহা কহিলাম, 
তাহা, কখনও নিষ্কল হইবে না,তবে, তোমার এই পুন্, রাজপুজ্য ও 
অনাঁধারণ লোক হইবে । কথিত আছে, ফুক্ঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে 
যাইয়া, স্বাসীকে পিভৃশাপের বিষয় কহেন। রাগকাস্ত ও ফুলঠাকু- 
রাণা, উভয়েই উহাঁতে বিশ্বান করিয়া, আপনাদের চিরাচরিত 
ধর্মপন্ধতিতে, পুজ্রকে আস্থাবান্‌ করিবার জগ্, যত্বু করিতে 
থাকেন। তাহাদের এই প্রায়ান, প্রথমে বিফল হয় নাই। অল্প 
বয়সেই, বৈষণবধর্টে রামমোহনের প্রগাচ শ্রদ্ধার বঞ্চার হয়। আপ- 
নাদের দেবতা প্লীধাগোবিন্দ বিগ্রহের প্রতি, তিনি, যার পর নাই 
ভক্তি দেখাইতেনঃ এবং যার পর নাই ভক্তিনহকারে, আপনাদের 
ধর্মনম্মত ক্রিয়াকাগুনির্বাহ করিতেন । কথিত আঁছে, তিনি, 
ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ ন। করিয়া, জলগ্রহণ করিতেন নাঁ। 
রামকাঁন্ত ও ফুলঠাকুরাণী, তনয়ের এইরূপ ধর্মনিষ্ঠা ও কৌলিক 
ক্রিয়ায় আন্থ। দেখিয়া, গ্রীত হন। পুত্র ষেঃ কাঁলে আপন বংশের 
ধর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবে, এ দুশ্চিন্তা, তাহাদের মনে উদ্দিত 
হয় নাই। 


রামমোহন, প্রথমে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায়, বিদ্যাশিক্ষঃ 
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করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। অসা- 
ধারণ স্থতিশক্তির সহিত, অনাধারণ বুদ্ধির সংযোগ থাকাতে, তিনি, 
অল্প আয়াদে ও অল্প সময়েই, অনেক বিষয় শিখিতে নমর্থ হইয়া 
ছিলেন। এই সময়ে, পাঁরনী ও আরবী ভাষাতেই, প্রায় সমুদয় 
কার্যনির্বাহ হইত । নুতরাং, এ ছুই ভাষা আয়ত্ব করা, শিক্ষা্থা- 
দিগের প্রধান, কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। রামমোহন, 
পিতৃগৃহে পারদ্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। শেষে, পিতা, 
তাহাকে পারনী ও আরবীতে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য, পাঁটনায় 
পাঠাইয়া 'দেন। এই সময়ে। রামমোঁহনের বয়ন বার বৎসর । 
রামমোহন, ছাদশবর্ষবয়ষে, পাটনায় যাইয়া, আরবী শিখিতে 
গ্রৰত্ব হন। তিনি, তিন বৎসর, তথায় অবস্থিতি করিয়া; ইউ ক্লিডের 
জ্যামিতি ও কোরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান আরবী গ্রন্থ অধ্যয়ন 
পুর্নক উক্ত ভাষায় ঝুুৎপত্তি লাভ করেন । 

ইহার পর, রামকীন্ত, পুজ্রকে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য, কাশীতে 
পাঠাইয়া দেন। রামমোহন, কাশীতে উপস্থিত হইয়াঃ বিশিষ্ট 
মনোযোগের বহিত সংস্কৃত শান্ত্রপাঠে গ্ররত্ব হইলেন । ক্রমে, 
বেদাদি গ্রন্থ, তাহার আয়ত্ত হইল। প্রগাঢ় বুদ্ধি ও অসীম স্মতি- 
শক্তিতে, তিনি, প্রাচীন আধ্যখধিদ্রিগের দমস্ত শান হদয়ঙ্গম 
করিলেন । রামমোহন, অল্প সময়ের মধ্যে, শাস্ত্রপারদ্শী 
হইয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলেন | এই সময় হইতে, তিনি, ধর্ম্মনন্বন্ধে 
নানা চিন্তা করিতেন । শিক্ষা তীহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়া” 
ছিল, তিনি, আরবী ভাষায় মুনলমানদিখের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়। 
ছিলেন, মৌলবীদিগ্রের মহিত আলাপ করিয়া, মুদলমানধর্দের 
অনেক নিগুঢ় তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কাশীতে যাইয়া, বেদাদ্ি- 
শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন ; এখন, ধর্া্বন্ধে। তাহার মত পরি- 
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বন্তিত হইতে লাঁগিল-। এই জময়ে, রাঁমমোহনের বয়স যোঁল 
বর | পুল্রের. মতপরিবর্তনে, রামকান্তের হৃদয়ে আঘাত 
লাঁখিল। রামকান্ত, পুজ্রের উপর বড় বিরক্ত হইয়া! উঠিলেন । 
বিরাগের আবেগে, তাহার ক্রোধ প্রবল হইল। রামমোহন, গৃহ 
হইতে নিক্ষাশিত হইলেন । 

রামমোহন, ষোল বংনর বয়বে,গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারত- 
বর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন | তিনি, বিভিন্ন 
গ্রদেশের ধর্মগ্রন্থ পড়িবার জন্য, নবন। ভাঁষ। শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
ইহাতে, তাহার অভীষ্টনিদ্ধির পথ সুগম হইল। তিনি, ক্রমে 
হিমালয় অতিক্রম পুর্ধক তিব্বত দেখে উপস্থিত হইলেন । এই 
সময়ে, বিদেশে ভ্রমণের কোন সুবিধা ছিল না। নানা স্থানে, 
দস্যুতক্করের প্রাদুর্ভাব ছিল। বান্পীয় শকট ব1 বাচ্দীয় যান, কিছুই 
প্রচলিত ছিল না| বাঙ্গালী, তখন বিদ্রেশভ্রমণের নামে চমকিত 
হইত | এই দুঃপময়ে, বাঙ্গালার একটি যোঁড়শবর্ষীয় অসহায় যুবক, 
বিপদাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্বক, 
নুদুরবর্তী তিক্বতে যাইয়া, বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় প্ররত্ত হইলেন | 

রামমোহন রায়, তিন বতনর তিব্বতে বাঁ করেন । এ সময়ের 
মধ্যে, তিনি, বৌদ্ধ ধর্তত্বশিক্ষা করিয়াছিলেন । তিব্রতবাপিগণ 
এক সময়ে, সাঁতিশয় ভুগ্ধ হইয়া, রামমোহনকে দমুচিত শান্তি দিতে 
উদ্যত হইয়াছিল । রামমোহন, কেবল তিব্ৰতের কোমচহুদয়! 
ফাঁমিনীগণের স্বেছে, সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাঁইয়াছিলেন.। এই 
আত্মীয়ন্বজনশুন্য* দূরতর দেশে, কেবল নারীজাতিই, ভাহার 
সুখ ও শাস্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন্বরূপ ছিল। রামমোহন, 
আজীৰন নাঁরীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিব্বতবানিনী, দ়া- 
শীলা রমণীগণ, তাহার কোমল হদয়ে, যে. শ্রন্ধ। ও. প্রীতির বীজ 
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রোপিত করে, কালক্রমে, মেই বীজ হইতে ফলবান্‌ .হক্ষের 
উৎপত্তি হয়। রামমোহন, . নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
দেখাইতে, কখনও বিরত হন নাই | তিনি, স্বদেশে, বিদেশে, 
প্রণীত গ্রন্থে বা বন্ধুজননন্নিধানে, সই, নারীচরিত্রের মহত্ব" 
ফীর্ভন করিতেন । 

রামমোহন, তিক্ত হইতে ভারতবর্ষে গ্রত্যাগত হইলেন। 
রামকান্ত, বিরক্ত ও কুদ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সম্তানবাৎমল্যে, একবারে জলাঞ্জলি দিতে 
পারেন.নাই । এখন, রামমোহনকে গৃহে আনিবাঁর জন্য, উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে একজন লোক পাঠাইলেন। রামমোহন, প্রেরিত 
লোকের সহিত বিংশতি বর্ধবয়সে, আবাদবাটিতে প্রত্যাগত 
হুইলেন। রামকাঁন্ত রায়, অপরিসীম আনন্দের সহিত, পুক্ররদ্বকে 
গ্রহণ করিলেন। ফুলঠাকুরাণী, অপরিনীম স্নেহ ও আদরের 
নহিত, পুভ্রকে আশীর্বাদ করিয়া, সন্তোষ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 

গৃহে আসিয়া, রামমোহন রায়, রি মনোযোগের রবি 
নংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচন| করিতে লাগিলেন । বেদ, স্ত্তি, পুরাণ 
্রভৃতিতে, তাহার ব্যুৎপত্তি জন্দিল। রামকাস্ত ভাবিয়াছিলেন, 
কয়েক বদর বিদেশে বহুকষ্টরে থাকাতে, পুত্রের সমুচিত শিক্ষা 
হইয়াছে । পুত্র, এখন বাঙনিষ্পতি না করিয়া, আত্মমতের 
পরিবর্তন পুর্বকঃ লাংসারিক কার্য, সম্পাদন, মনোনিবেশ 
করিবে । কিন্তু, তীহার দে আঁশা। দূর হইল। রামমোহনের 
মত পরিবপ্তিত হইল ন1। রামকান্ত, পুভ্রকে, পুনর্কার গৃহ হইতে 
বছি্ৃত করিয়া দ্িলেন। তিনি, পুজ্রকে এইরপে গৃহ হইতে 
নিক্ষাশিত করিয়। দিলেও, কিছু কিছু অর্থনাহাষ্য করিতেন । 


৭ই ছাত্রপাঠ। 


শ্্ীঃ ১৮৯৪ অবে, রাঁমকান্ত রায়ের পরলোকগ্রাঁণ্ডি হয়। মৃত্যুর 
দুই বতনর পূুর্কে, রামকান্ত রায়, আপনার সমুদয় সম্পত্তি, 
তিন পুল্রের মধ্যে, ভাগকরিয়। দিয়াছিলেন | কিন্তু রামমোহন 
রায়, পিতার মৃত্যুর পর, অনেক দিন পধ্যন্ত, এ সম্পত্তি গ্রহণ 
করেন নাই। কথিত আছে, রামমোহন, যদিও পিতৃনম্প তির 
অধিকারী ছিলেন, তথাপি, আত্মীয়ন্বজনের মনে কষ্ট দিয়া, 
উহা, স্বহস্তে গ্রহণ করিতে নিরস্ত হন | মস্ত লম্গত্তিই, তাহার 
মাতা ফুলঠাকুরাণীর তত্বাবধানে থাকে | ফুলঠাকুরাণী, জমীদারী- 
সংক্রান্ত কার্ধ্য সুন্দররূপে নির্ঘাহ করিতেন । যাহা হউক, রাম- 
মোহন, পিতার মৃত্যুর পর, পুনর্ধার গৃহে আনিয়া, বান করিতে লাগি- 
লেন। এ সময়েও, তাহার পাঠানুরাগ পূর্ববৎ প্রবল ছিল। এরূপ 
গল্প আছে যে, একদা, তিনি, প্রাতঃম্সান করিয়া, একটি নির্জন 
গৃহে বিয়া, বেল তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত, মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত সংস্কৃত 
রামায়ণ, আগ্ঘোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন ॥ রামমোঁহনের পিতামহ 
ও পিতা, নবাবের সরকারে চাকরী করিয়াছিলেন । যে সকল 
বিষয়ে, শিক্ষিত হইলে, এ নকল চাকরী পাওয়া যাইত, রাঁমকান্তঃ 
রামমোহনকে, তদ্বিষয়শিক্ষা দিতে ক্রুটি করেন নাই । এ সময়ে, 
পারস্য ভাষাই অধিকতর চলিত ছিল, এজন্য, রামমোহন, এঁ 
ভাষাতে বিশিষ্ট বুৎ্পত্তিলাভ করেন। . তিনি, একুশ বদর 
বয়ন পর্য্যন্ত, কিছুই ইঙ্গরেজী শিক্ষা করেন নাই । বাইশ বৎসর 
বয়সে, ইঙ্গরেজী শিখিতে, তাহার ইচ্ছা হয়। পরবন্তী আরও 
পাঁচ ছয় বৎমর, তিনি, উহাতে মনোযোগ .দেন নাই। নাতাশ 
কি আটাশ বৎনর বয়নে, তিনি ইঙ্গরেজী ভাষায় মনোগত ভাব, 
মামান্তরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া, 
ইঙ্গরেজী লিখিতে জানিতেন ন|। 


রাজা রামমোহন রাঁয়। ৭৩ 


রামমোহন রাঁয়, এই মময়ে,গবর্ণমেন্টের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন । 
তিনি, রঙ্গপুরের কলেক্টর জন ডিগ্রৰি নাঁহেবের নিকটে, কেরাণী- 
গিরির প্রার্থী হইলেন। রামমোহন, কর্গ্রহণের পূর্বে, সাহেবের 
নিকটে, প্রস্তাব করিলেন যে, যখন, তিনি কারের জন্য; সাহেবের 
বম্মুখে আদিবেন, তখন, তাহাকে আনন দিতে হইবে । আর, 
সামান্য আমলাদিগ্বের প্রতি, যেরূপ হুকুমজারি করা হয়ঃ তাহার 
প্রতি, যেরূপ করা হইবে না। ডিগ্বি নাহেব১ এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইলে, রামমোহন রাঁয় কর্গ্রহণ করিলেন । রামমোহন, 
কিরূপ স্বাধীনগ্রক্লাতি ছিলেন, চরিত্রগুণ তাহাকে কিরূপ উন্নত 
করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা, এই বিবরণে, প্রকাশ পাইতেছে। 

রামমোহন রায়, যদ্ধু ও উতনাহের রহিত আপনার কার্য্য- 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন । ডিগৃবি মাহেব, তাহার কার্য্যনৈপুণ্য 
দেখিয়া, আহ্বাদিত হইলেন । এই সময়ে, দেওয়ানী (জজের ও 
কলেক্টরের সেরেস্তাদারী, তখন *“দেওয়ানী” বলিয়। অভিহিত 
হইত ) আমাদের পক্ষে, উচ্ছপদ বলিয়া পরিগণিত ছিল । :রাম- 
মোহন, স্বীয় দক্ষতা ও বিছ্যাবুদ্ধির বলে, ক্রমে এ উন্নত পদে নিযুক্ত 
হইলেন। রামমোহনের অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া, ডিগৃবি 
নাহেব, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্রদর্শন করিতে লাগিলেন । ক্রমে, 
উভয়ের মধ্যে, প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল | সৃত্যুপর্য্যন্ত, ্ বন্ধৃতা 
অবিচ্ছিন্ন ছিল। 

রঙ্গপুরের কর্্মপরিত্যাগের পর» রামমোহন, কিছু দিন, মুর্খিদা- 
বাদে যাইয়া, বাস করিয়াছিলেন । এই দময়ে, তিনি, পারন্ত 
ভাষায়, ধর্ম্মসন্বন্ধে। একখানি গ্রশ্থপ্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের 
ভূয়িকা, আররী ভাষায় লিখিত হয়) ্‌ 

মুশ্ষিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, রামমোহন রায়, কলিকাতায় 


১০ 


৭৪. ছাত্রপাঠ। 


আনিয়া, বাঁ করিতে লাগিলেন । এই দময় হইতেই, তাহার 
কার্ধ্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হইল। তিনি, এই বিস্তৃত কার্য্য- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অকুতোভয়ে, অবলম্িত ব্রতনম্পাদনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । সমাঁজসংস্কার, রাজনীতির সংস্কার ও বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি, সকল বিষয়েই, তাহার সমান দক্ষতা, 
সমান একাগ্রতা ও নমান শ্রমশীলতা। পরিষ্কট হইতে লাগিল । 
রামমোহন রায়, কলিকাতায় আপিলে, কলিকাতার কতিপয় 
গুধান ব্যক্তি; তাহার মহিত সর্বদা আলাপ করিতে লাগিলেন । 
এই আলাপে, অনেকে, তাহার প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া, 
তত্প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া উঠিলেন । দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর, প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রঘুরাম শিরোমণি প্রভৃতি 
কলিকাতার সন্তান্ত ব্যক্তিগণ এবং প্রসিদ্ধ ডেবিড্‌ হেয়ার ও 
্বষটধর্্মযাজক আ'ডাম্‌ সাহেব গরভৃতি নকলেই, তাহার নিফটে 
সর্বদা আসিতেন। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মুর্ধিদাঁবাদে অবস্থিতি 
কালে, রামমোহন, পারস্য ভাঁষায় একখানি গ্রন্থরচন। করিয়]- 
ছিলেন । তিনি এক্ষণে, স্রষ্টধর্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
কিন্তু শ্ীষ্টীর ধর্ম্মগ্রন্থের ইঙ্গরেজী অনুবাঁদপাঠে, তাহার তৃপ্তি হইল 
না। তিনি, মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য, হিক্র ভাষা শিখিতে প্রত 
হইলেন, এবং অল্প সময়ের মধ, এ ভাষায় বযুৎপত্তিলাভ করিয়া, 
্বীষটধর্ম্গ্ন্থ হইতে খ্রীষ্টের উপদেশগুলির সঙ্কলনপূর্ধক এক খানি 
গ্রন্থের প্রচার করিলেন 1 এস্লে বল! আবশ্যক যে, হিক্রর নহিত 
আঁরবীর অতি নিকট মন্বন্ব। রামমোহন, আরবীতে সুপগ্ডিত 
ছিলেন, এ জন্য, মুসলমানের! তাহাকে মৌলবী বলিত। আরবীতে 
ব্যুৎপত্তি থাকাতে, রামমোহন, অতি অল্প. আয়ানেই, হিক্র.ভাষায় 
্বপটীয় ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া, শ্রীষ্টের উপদেশগুলির সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 


রাজা রামমোহন রায়। ৭৫ 


রামমোহনের জ্যেষ্ঠ সহোদর জগন্মোহনের পরলোকপ্রাপ্তে 
হইলে, তাহার স্ত্রী সহম্বতা হন । রামমোহন, স্বয়ং এই পহমরণের 
ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন ৷ এ ভীষণ দৃশ্ধে, তাহার হৃদয় ব্যধিত 
হয়। উহা, তাহার মনে, এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, 
তিনি, কখনও এ শোঁচনীয় কাণ্ড বিস্থৃত হন নাই। যেরূপেই 
হউক, হিন্ুঘমাজ হইতে এ প্রথার মুলোচ্ছেদ করিতে, তিনি, 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। অতীদিখকে, যেরূপ বলপুর্জক মৃত 
পতির সহিত, এক চিতায় দগ্ধকরা হইত, যাহাতে, তাহার চিতা 
হইতে উঠিতে না পারে, এজন্য, যেরূপ বলপুর্পক, তাহাদের বুকে 
বাশ চাপাইয়া দেওয়া! হইত, যাহাতে, তাহাদের মন্মতেদী আর্ভ- 
নাদ, লোকের শ্রুতিপ্রাবিষ্ট না হয়, এ জন্য, যেরূপ মহাঁশব্ে, 
নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইত, তাহা, রামমোহনের অবিদিত ছিল 
না। রামমোহন, এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য, তিন খানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। সহমরণ অপেক্ষা ব্রন্ষচর্যযই যে, শ্রেষ্ঠ, তাহা, তিনি 
অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণছারাঃ এ সকল গ্রন্থে, গঁতিপন্ন করিয়াছিলেন । 

দতীদাহের বিরুদ্ধে, রাঁমমোহনকে এইরূপ বদ্ধপরিকর দেখিয়া, 
প্রাচীনমতাবলম্বী হিন্দুগণ, যার পর নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। 
এ নত্বন্ধে, রামমোহনের সহিত, তাহাদের ঘোরতর তর্কবিতরক 
হইতে লাগিল । কিন্তু, রামমোহন, তর্বযুদ্ধে পরাজিত হইলেন না । 
তিনি, সময়ে মময়ে, ভাশীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া, ম্ৃতপতিক 
রমণীর নহমরণনিবারণের অনেক চেষ্টা করিতেন । কথিত আছে, 
কলিকাতার কোন মন্্ান্তবংশীয়৷ একটি মহিলা, সহম্বৃতা হইবার 
জন্য, ভাগীরথীতীরে উপনীতা হন। রামমোহন, এই সংবাদ 
পাইয়া, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং নেই মহি' 
লাকে, জীবিতা। রাঁখিবার জন্য, তাহার জাত্মীয়দিগকে শান্ততাঁবে 
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বুঝাইতে লাগিলেন! এক ব্যক্তি, ইহাঁতে ক্রোধান্ধ হইয়া, 
রামমোহন রায়ের প্রতি কটুক্তি করিলেন। এই অপমানবাঁক্যেও 
রামমোহন, ভুদ্ধ হইলেন না । তিনি, পুর্ধের ম্যায় শান্তভাবেঃ 
আত্মপক্ষের সমর্থন করিতে লাগিলেন । তাহার সঙ্গে যে ভৃত্য 
ছিল, গুভুর প্রতি অনম্মান প্রদর্শিত হওয়াতে, তাঁহার বড় ক্রোধ 
হুইয়াছিল, কিন্তু, রামমোহন, তাহাকে শির থাকিতে, আদেশ 
দিয়াছিলেন | 

এই সময়ে, লর্ভ উইলিয়ম বেশ্টিষ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনে- 
রল ছিলেন। কথিত আছে, এক গবর্ণর জেনেরল, নতীদাহের 
সম্বন্ধে, রামমোহন রায়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য, তাহাকে 
স্বীয় প্রাসাদে আনিতে, আপনার এক জন সৈনিক কর্মচারীকে 
পাঠাইয়া দেন। উক্ত কর্মচারী, রামমোহন রায়ের নিকট উপস্থিত 
হইলে, রামমোহন তীহাকে কিলেন,“আমি এক্ষণে, বৈষয়িক কার্য্য 
হুইতে অপন্ত্ত হইয়া, শান্ত্রান্শীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি, আপনি অনু 
গ্রহ পূর্বক লাট .াহেবকে জানাইবেন, আমার রাজদরবারে 
উপস্থিত হইতে বড় ইচ্ছা নাহি।” কর্মচারী, যাহা শুনিলেন, লর্ড 
বেন্টিক্কের নিকটে যাইয়া, অবিকল তাহাই বলিলেন। গ্রবর্ণর 
জেনেরল,তীহাকে কহিলেন,“আপনি, রামমোহন রায়কে কি বলিয়া- 
ছিলেন৷” তিনি,উত্তর করিলেন, “আমি কহিয়াছিলাম,অশপনি,গবর্ণর 
জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্কের মহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে, 
তিনি, বাধিত হন।” গবর্ণর জেনেরলের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। 
তিনি, গন্তীরভাবে পারিষদকে কহিলেন, “আপনি, আবার তাহার 
মিকটে যাইয়া বলুন যে, আপনি অনুগ্রহ পুর্ক উইলিয়ম বেক 
নাহেবের সহিত একবার নাক্ষাৎ করিলে, তিনি বড় বাঁধিত হন ॥” 
উক্ত দৈনিক কর্মচারী, আবার রামমোহন রায়ের, নিকটে উপস্থিত 
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হইয়া/বিনয়ের মহিত, এ কথা বলিলেন। ভাঁরতের গবর্ণর জেনেরলের 
এইরূপ শিষ্টাচাঁরে রামমোহনরায়,যার পর নাই প্রীত হইলেন । তিনি, 
আর কাল বিলম্ব না করিয়া» গরবর্ণর জেনেরলের নিকট যাইয়া, 
সতীদাহের নহ্থন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিলেন। গবর্ণর জেনেরল, 
সতীদাহপ্রধার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ১৮২৯ অন্দে, এ প্রথা রহিত 
করিয়া দিলেন । রামমোহনের কীন্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইল। 
নতীদাহপ্রথ। উঠিয়া যাওয়াতে, গ্রাচীনমতাবলম্বী হিন্দুগণ, 
অধিকতর তুদ্ধ হইলেন। চারি দিক হইতে, রামমোহনের উপর 
গালিবর্ষণ হইতে লাগিল । কলিকাঁতার কোন কোন ধনী লোক, 
তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন । রামমোহনঃ 
ইহাতে শঙ্কিত হইয়া, আপনার পবিত্র কর্তবাপথ হইতে অণু 
মাত্র বিচলিত হন নাই । তীহার হিতৈষী বন্ধুণ, তাহাকে দর্ধদ। 
সাবধানে থাকিত্তে কহিতেন, এবং বাহিরে যাইতে হইলে, প্রহরী 
সঙ্গে লইয়া যাইতে, পরামর্শ দ্বিতেন | কিন্তু, রামমোহন কখনও, 
প্রহরী সঙ্গে লইতেন ন৷। বাহিরে বাইবাঁর সময়ে, তিনি, বক্ষঃ- 


স্থলে, পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে, একখানি কিরীচ5 রাখিয়।, নির্ভয়ে 
রাজপথে, একাকী ভ্রমণ করিতেন 


রামমোহন রায়ের সময়ে, ইঙ্গরেজীশিক্ষার কোনও সুবিধ! 
ছিল না। রাহ্তপুকুষদিগের এক পক্ষের মত ছিল যে,তারতবধীয়- 
দিনকে ইঙ্গরেজীশিক্ষা। ন] দিরা, সংস্কৃত ও পারসীশিক্ষা। দেওয়াই 
উচিত। কিন্তু, অপর পক্ষ ইঙ্গরেজী শিক্ষার্দেওয়া, অধিতর মঙ্গত 
বলিয়া, নির্দেশ করেন | রামমোহন, এই শেষোক্ত দলের পরি 
পোষক হইলেন । ইন্গরেজীশিক্ষা না করিলে যে, নানাবিষয়ে 
অভিজ্ঞতামংগ্রহ করিতে পারা যাইবে না, ইহাতেঃ তাহার, দৃঢ় 
বিশ্বা জন্মিয়াছিল। তিনি, ইনঙ্গরেজীশিক্ষার সমর্থন করিয়৮ 
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শ্বীঃ ১৮২৩ অবে, তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহষ্টকে 
এক খানি পত্র লিখেন। পত্রখানি ইঙ্গরেজিতে লিখিত হয়। এ 
পত্রে, ইঙ্গরেজীশিক্ষার উপকারিতা, বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইয়া" 
ছিল। উক্ত পত্র, এরূপ অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
লিখিত ছিল যে, তৎকাঁলে সুবিজ্ঞ ইঙ্গরেজেরা) উহ! পাঠ করিয়া, 
বিন্মিত হইয়াছিলেন। এ পত্র পড়িয়া, অনেকে, রামমোহন রায়ের 
ইঙ্গরেজীভাষায় অভিজ্ঞতার বিস্তর প্রশংসা করেন। বীহাঁরা, 
ইঙ্গরেজীশিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন, শেষে, তাহাদেরই 
জয়লাভ হয়। ইঙ্গরেজীিক্ষার জন্যঃ হিন্দুকলেজ নামে একটি 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতে থাকে । ইহাঁতে, রামমোহন 
রায়, যাঁর পর নাই আলন্কাদিত হন। 

উপস্থিত নময়ে, বাঙ্গাল। গগ্য সাহিত্যের অবস্থা! বড় মন্দ ছিল । 
রামমোহন রায়ের পুর্বে, যে কয়েক খানি গণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহার ভাষা, এরূপ অপকৃষ্ঠ ছিল যে, সাধাঁরণে তাহা 
পড়িতে ইচ্ছা করিত না৷ । রামমোহন রায়ই, বাঙ্গালা গছ্য সাহি- 
ত্যের উন্নতি করেন। তিনি, ধন্মন ও সমাজনংক্কার মম্বন্ধে, 
অনেক গুলি গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন । অপরাপর বিষয়েও 
কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন | তাহার ভাষা বিশুদ্ধ 
ও সরল ছিল। তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে বাঙ্গালা ভাষায় 
একখানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। তৎকর্তৃক ষংবাঁদকৌমুদী 
নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রাজনীতি, 
ধর্দমনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাঁপ প্রভৃতি, গকল বিষয়ই প্রকাশিত 
হইত। এতদ্য তীত, রামমোহন এক খানি ভূগোল ও একখানি 
খগোপও লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ পুস্তকন্বয়, এখন আর 
গাণ্ড হওয়। থায় না। 
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_ ত্রক্ষনঙ্গীতরচনায়, রামমোহন রায়ের অসাধারণ পাঁরদর্শিত। 
ছিল। তাহার গীতগুলি এরপ নুললিত, এরূপ গ্রভীর ভাবপূর্ণ ও 
এরূপ এশ্বরিক তত্বের বিকাঁশক যে, এক্ষণে, তৎসমুদয়, আমাঁদের 
জাতীয় সম্পত্তির মধ্যে, পরিগণিত হইয়াছে । অনেকেই, রামমোহন 
রায়ের ব্রহ্মনলীত আদরসহকারে শুনিয়। থাঁকেন। তাঁহার টি 
অনেক পাষণ্ডের হৃদয়ও আদ্র হয়। 

এই মময়ে, 'দিলীর নআট। কয়েক বিষয়ে, অধিকারলাঁভের জন্য 
ইঙ্গলঙে আবেদন করিতে, রামমোহনকে পাঠাইতে রুতঙ্কল্প হন | 
রামমোহন, সআঁটের বিষয়,ইঙ্গলগ্ডের কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য, 
বিলাতযাত্রার অয়োজন করিতে লাগিলেন। যাত্রার দিন, তিনি, 
তাহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। তাহাকে' 
দেখিবার জন্য, এত লোঁক হইয়াছিল যে, গৃহের মোপানআ্রীতে 
ধাড়াইবার অধুমাত্রও স্থান ছিল না। রামমোহন রাঁয়, সকলের 
নিকট বিদায় লইয়া, শ্রীঃ ১৮৩* অন্দে, ১৫ই নবেম্বর, সমুদ্রপোঁতে 
আরোহণ করিলেন । জাহাজে, রামমোহন রায়, নিজের কামরায় 
আহার করিতেন | রকন্ধনের জন্য, স্বতন্ত্র স্থান ন। থাকাতে, প্রথমে 
বড় অন্ুবিধা হইয়াছিল। একটি মাত্র সৃগ্নয় চুললীতে পাক হইত । 
তাহার ভূত্যেরা' সমুদ্্রপীড়ায় কাতর হইয়া, তাহার কামরায় শয়ন 
করিয়। থাকিত। তিনি এমন সদয়প্রকতিও ভূত্যবত্মল ছিলেন 
যে, ভূত্যদিগ্রকে, কখনও স্থাঁনাস্তরিত করিতে, ইচ্ছা. করিতেন 
না; নিজে, অন্য স্থানে, অতি কষ্টে শয়ন করিয়া থাকিতেন 1 
জাহাঁজের যাত্রিগণের সকলেই, রামমোহনের উদার প্রকৃতি ও 
মৌম্য মৃত্তি দেখিয়। এক্সপ প্রীত হইয়াছিল যে, কেহই, তাহার 
সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিত না। সকলেই তাহাকে যন্ত্ 
রাখিতে ব্যগ্র থাকিত। বাটিক উপস্থিত হইলে, তিনি, জাহাজের 
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উপয় দীড়াইয়া, স্থিরভাবে প্রকৃতির অপীমশক্তি ও নুদুরপ্রসারিত, 
শুভ্রফেণমালাশোভিত, সুনীল সাগরের ভীষণ মৃত্তি ৪ সেই 
পরাৎ্পর পরমেশ্বরের গুণগান করিতেন |. 

& মাম ২৩ দিনে, জাহাজ নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হন | রাম- 
মোহন রায়, প্রথমে লিবরপুল নগরে উপন্ফিত হইলেন । বিলাতের 
অনেক প্রধান প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার সহিত লাক্ষাৎ করিতে 
আসিতে লাগিলেন। অনেকের নহিত্ত ধর্দসন্বন্ধে, তাহার বাদানু- 
বাদ হইতে লাগিল । ইঙ্গলগের জ্ঞানিগণ, তাহার বিচারনৈপুণ্য, 
রাকৃপটুতা, উদার ভাঁব, ও জ্ঞানগ্ররিমাঁয়, এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
যে, ইঙ্গলগ্ডের তদানীন্তন অর্দ্পগুধান জ্ঞানী বেস্থাম সাহেব, 
তাহাকে, মানবজাতির হিতপাধনব্রতে, তাহার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়- 
বহযোরী বলিয়া, নির্দেশকরিতে কুষ্ঠিত হন নাই। | 

রামমোহন রায়, লিবরপুল, লগ্ডন ও মাঞ্চেষ্টর নগরে, কিছু 
কাল, অবস্থিতি করেন। তিনি, ভারতবর্ষের শাননপ্রণালীর সম্বন্ধে, 
পালিয়ামেন্ট মহাসভার নিয়োজিত সমিতিতে আপমার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঙ্গলগের অধিপতি, তাহাকে 
আদরসহকারে গ্রহণ করেন। রাখমোহন, ইঙ্গলণ্ড হইতে 
১৮৩২ অবের শরৎকালে, ফরালীদেশ দর্শন করিতে, যাত্রা 
করেন। ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট, তাহার যখোঁচিত অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন । তিনি, রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহার 
মহিত একত্র ভোঁজন করিতেও “সঙ্কুচিত হন নাই। ফ্রালের 
অনেক রাজপুরুষ ও সুপগ্ডিত ব্যক্তি, রামমোহন রায়ের অসাধারণ 
বিদ্যাবুদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া, তাহার সমুচিত সম্মানরক্ষা করিয়া: 
ছিলেন। 

রামমোহন রায়, ইহার পর আবার ইঙ্গলণ্ডে উপনীত হইয়া, ব্রিষ্টল 
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নগরে, একটি উদ্যানপরিবেষ্টিত সুন্দর ভবনে আনিয়া, বান করেন । 
এই স্থানে, ব্রিষ্টলের পণ্ডিতমণ্ুলীর সহিত ভারতবর্ষের রাজনীতি 
ও ধর্ম্নীতির নশ্বন্ধে, তাহার আলাপ হয় । পণ্তিতগ্রণ, যে সকল 
কঠিন প্রন্ম করেন, রামমোহন রায়, তিন ঘন্টাকাল, সমভাবে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া, তত্মমুদয়ের সুত্র দিয়াছিলেন। ইহাই, রাঁম 
মোহনের জীবনের শেষ ঘটন|। ইহার পরেই, রামমোহন, ইহলোঁক 
হুইতে অন্তর্থিত হন। 

শ্রীঃ ১৮৩৩ অব্দের ১৯এ পেস্টের, রামমোহন রায়ের মর 
হইল। এ ম্্রের ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভ্রমে বিকার 
উপস্থিত হইল । প্রাধান প্রধান চিকিৎসকেরা, যত্বের নহিত, 
তাহার চিকিত্নায় নিযুক্ত হইলেন। ভারতহিতৈষী ডেবিভ 
হেয়ারের কন্। কুমারী হেয়ার, দিবারাত্রি, তাহার শুঙ্ৰষ। করিতে 
নাগিলেন। কিন্ত, কিছুতেই রোগের উপশম হুইল না। ২৭এ 
নেপেম্বর, শুক্রবার, জ্যোতম্নাময়ী রজনীতে সকল শেষ হইল । রাত্রি 
দুইট! পনর মিনিটের সময়ে, ভারতের প্রধান পুরুষ, বহুদূরদেশে, 
ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন । তাহার ম্বত শরীরে যজ্ঞো- 
পবীত ছিল। দেই উদ্ভানপরিবেষ্টিত স্থানের একটি নির্জন 
বৃক্ষবাটিকায়, তাঁহার দেহ লমাহিত হইল । 

রামমোহন রায়, দ্িলীর সআাটের (নিকট রাজা” উপাধি প্রা্ড 
হন। তিনি, সত্ত্রাটের যে কার্য্যের জন্য, বিলাতে গিয়াছিলেন, 
মে কাধ্য নিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, দূরদশ্ী, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, 
তাহার অনাধারণ গুণের, কখনও অবমাননা করেন নাই। তিনি, 
যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই, তাহার প্রতি, যখোচিত সম্মান ও. 
অ]দর প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহার যেরূপ মানসিক ক্ষমতা, 
বেইরূপ শারীরিক বল ছিল। দুঃখীদিগের প্রতি, তাহার যথোচিত 
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সমবেদনা ছিল। একদা, তিনি চোগা চাপকা'ন পরিয়া, পদব্রজে 
কলিকাঁতার রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে, দেখিলেন, 
একজন তরকাঁরীওয়ালী তাহার বোবা নামাইয়া, আর উহ 
তুলিতে পারিতেছে না । তিনি, তৎক্ষণাৎ তাহার মোটটি, মাথায় 
তুলিয়। দিলেন । আর এক দিন, রামমোহন রায়, কলিকাতার 
মুটিয়াদের অবস্থা জানিবার জন্য, কোন মুটিয়ার সহিত বসিয়া, 
আগ্রহনহকারে আলাপ করিয়াছিলেন । 

রামমোহন রায়, কোমলমতি বালকদিগের সহিত আমোদ 
করিতে, বড় ভাল বানিতেন। তাহার বাটীতে, একটি দোল্ন। 
ছিল। বালকের৷ এ দোল্নায় বসিলে, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে 
দোলাইতেন ; পরে, “এখন আমার পালা” বলিয়া» নিজে দোল্নায় 
বলিতেন। বালকের, উল্লানের সহিত তাহাকে দোঁলাইত । 
তাহার বাবরী চুল ছিল। তিনি, প্রতিদিন স্নান করিয়া, দর্পণ 
সম্মুখে রাখিয়া, অনেকক্ষণ কেশবিস্তান করিতেন | 

রামমোহন রায়, জধিক ভোজন করিতে পারিতেন। তাহার 
ভোক্দনের সম্বন্ধে, অনেক গুলি গল্প প্রচলিত আছে। এ নকল 
গল্পে জানা যায়, তিনি একাকী একটি ছাগের সমুদয় মাঁংল- 
ভোজন ও মস্ত দিনে বারনের দুগ্ধপাঁন করিতে পারিতেন। 
একদা পঞ্চাশটি আত্ম দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন ।. আর এক 
বময়ে, তিনি, একটি সুপরিচিত লোকের বাধায় গিয়া, প্রায় এক 
ক্কাদি নারিকেলভক্ষণ করেন । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, রামমোহনের মাতা, তাহাকে গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। মাতৃকর্তৃক তাড়িত হইলেও, 
রামমোহন, মাতার প্রতি, কখন অনন্মানগ্রাদর্শন করেন নাই। 
কিছু ফাল পরে, ফুলঠাকুরাণী, পুত্রের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া, 
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তাহার সহিত মিলিত হন, এবং জগন্মোহন, রাঁমলোচন ও 
রামমোহনের পুক্রদিগের মধ্যে, জমীদারী, ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং 
জগন্নাথদর্শনে মন করেন । 

অসাধারণ নহিষুতা, অনাধারণ উদারতা ও অনাধার৭ 
বিদ্যাবুদ্দির প্রভাবে, রামমোহন রায়, নমস্ত সভ্যজনপদ্বামীর 
বরণীয় হইয়। রহিয়াছেন | 
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বৈদিক কালের পরবতী সময়ে, প্রায় নমন্ত আধ্যাবর্তে ও 
দক্সিণাপখের কোন কোন স্থানে, আধ্যেরা বদতিস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন । আধ্যভুমি, নান ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কেহই, 
কোন নময়ে, নকলের উপর আধিপত্যবিস্তার করিতে পারেন 
নাই। এই নকল ক্ষুদ্র রাজ্য থাকাতে, একটি সুবিধ। হয়।. প্রায়ই 
দেখা যায়, বৃহৎ রাজ্য অপেক্ষা, ক্ষুদ্র রাজ্যে, সত্যতার ও সুনিয়মের 
শীন্্ শীন্র উৎকর্ষ হয়। সুতরাৎ, সভ্যতার প্রথম অবস্থায়, বৃহৎ 
ভূখণ্ডে খগরাঙ্গ্য থাকা ভাল। উপস্থিত পময়ে; আর্ধ্যাবর্তে 
এইরূপ খণ্ড রাজ্য সকল থাকাতে, আধ্যনভ্যত৷ শীন্ শীত উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। ৃ ৃ 

রাজারা»প্রাচীরবেষ্টিত রাজধানীতে থাকিয়া, যথানিয়মে, রাজয- 
শাসন করিতেন। প্রজ্জাপালন, করসংগ্রহ ও দেশরক্ষা। ভিন্ন, তাহ]. 
,দের আর কোন, গুরুতর কাঁ্ধ্য ছিল না। তাহারা, নময়ে সময়ে, 
স্বগয়ায় ঘাইতেন। প্রজারা, সুখে নচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত । 
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রাস্তা ঘাটসকল পরিস্ছন্ন ছিল । নগরের রাস্তায় জল দিবার জন্ম, 
লোক সকল নিয়োক্জত থাকিত। ব্রাহ্মণের ক্ষমত] ও প্রাধান্য 
অপ্রতিহত ছিল। শুদ্রের অবস্থা», পূর্বাপেক্ষ। অনেক উন্নত হইয়া- 
ছিল। বভ্যতার্দ্ির সঙ্গে, নানাপ্রকার বাণিজ্য ও বিলাপ- 
দ্রব্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষিকার্য্যের অবস্থা, পূর্বাপেক্ষা 
অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছিল । হিন্দুকুশের নিকটবর্তী প্রদেশে 
বর্ণখচিত শাল ও বন্ত মার্জার প্রভৃতির কোমল চর্গুজরাটে কম্বল, 
কর্ণাট ও মহীশ্টুরে মঘলিন, বাঙ্গালায় হাতীর গদির চাঁদর প্রভৃতি 
প্রস্তুত হইত। এতদ্যতীত তিব্বত, চীনপ্রভৃতি দেশ হইতে, পশমী ও 
রেদমী কাপড় আদিত। রাজনুয় যজ্জে, মহারাজ যুধিষ্টিরকে উপহার 
দিবার ক্কন্,ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজারা,আঁপন আপন দেশের দ্রব্য, 
সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্ষেত্রের চারিদিকে খাল থাকিত, ক্লষি- 
জীবীরা এই খালের জল, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, দেচন করিত । 

এই সময়ে, অনার্ধ্যদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। 
পুর্বে শুদ্রেরা কেবল দানতে নিযুক্ত থাকিত। কিন্ত, সময়ে এই 
শোঁচণীয় অবস্থার পরিবর্ত হয় ॥ সময়ে, শৃর্রেরা আর্ধযদের সহিত 
মিশিয়া, আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে থাকে | রাগায়ণ ও মহা- 
ভারতে, অনা্ধ্যদিগের উৎকর্ষের অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । বৈদিক 
সময় হইতে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের রগয় পর্য্যন্ত, অনার্ধ্যেরা, আপনাদের 
ঘ্বানত্বশৃত্বলবিমোচন ও মাচারব্যবহাঁরেআপনাদিগকে আধ্ধ্যদিগের 
সহিত এক শ্রেণীতে স্থাপিত করিবার জন্ত, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা করে। 
এই সময়ে, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাঁদ, কেবল অনাধ্যদ্িগের 
এই অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার বিবরণে পূর্ণ রহিয়াছে । অনার্ধাদিগের 
'চেষ্ট1। বিফল হয় নাই । তাহার! নরলতা ও সৎকাঁ্য্ে, আর্য্য দিগনে: 
সন্তষ্ট করিনা, আপনাদের: অবস্থার উন্নতিনাধন করে। অনেকে, 


প্রাচীন আরধ্যসমাক্স। ৮৫ 


বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; অনেকে, কুষিকার্ধ্য করিয়া, জীবিকানির্কাছ 
করিতে থাকে । : শেষে, শূত্রগণ “ৰুষল" অর্থাৎ কুষক নামে অভি- 
হিত হয়। কালে, এই রূষলগণ, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে, আপনাদের 
আধিপত্যবিস্তার করিয়াছিলেন । 

আর্ষ্যরাও, শ্দ্রদিগের উৎকর্ষপ্রাপ্তির উপায়বিধানে, উদাসীন 
থাকেন নাই। সময়ের পরিবর্তনে, হিন্ছু আধ্যসমাজে, উদারতা 
পরিবদ্ধিত হইয়াছিল । এই উদারতাগুণে, ছিচ্ছু আর্ধ্যনমজ, সচ্চ- 
রিত্র, সদাশয় ও সতকর্মাশীল শ্দ্রকেও, আপনাদের শ্রেণীতে 
নিবেশিত করিতেন। নাধৃতার উপর, আর্্যদিগ্ের তীক্ষ 
দৃষ্টি ছিল। ব্রান্ণ, নাধুতা হইতে স্বলিত হইলে, শুদ্রের শ্রেণীতে 
স্থান পাইতেন ; শূত্র, নাধুতা দেখাইলে ত্রাঙ্ষণন্ধ প্রাপ্ত হইত। মনু 
কহিয়াছেন,*শুদ্র, ব্রাহ্মণপদ প্রাণ্ড হন, ব্রন্ষণও শুত্রপদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠুসন্তানের সম্বন্ধেও, এই প্রকার জানিবে |* 
প্রাচীন আধ্যদিগের অন্যান্য গ্রন্থেও এবিষয়ের উল্লেখ দেখা 
যাঁয়। মহাভারতে লিখিত আছে, “শৃদ্র, গুভ কর্ম ও শুভ আচরণ 
করিলে, ব্রাহ্মণ হন, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে, ক্ষত্রিয় 
হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ, অলচ্চরিত্র হন, তিনি, ব্রাক্গণত্ব পরি- 
ত্যাগ পূর্বক শূদ্রন্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে শুত্রসন্তান, জিতে- 
ক্দ্িয় ও শুদ্ধচিত্ব, তিনি পবিজ্র ব্রান্গণের ন্থায় পুজনীয় ৷ উত্তম 
কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান হঈলেই, ব্রাহ্মণ হওয়। 
যায় না । যেব্যক্তি নচ্চরিত্র, সেই ব্রাক্ষণ । চরিত্রদ্ধার, সকলে 
ব্রাহ্মণ হয়। অতএব, শুদ্র সচ্চরিদ্্র হইলে, ব্রাহ্মণন্ব পাঁইয়া থাকে ।” 
উদারহদয়, বিশুদ্ধমতিঃ আর্ধযগধ, উদারতা ও বিগুদ্ধতার দিকে, 
কতণূর অগ্র্র হইয়াছিলেন, তাহা, ইহাদ্বার বুঝা যাঈতেছে। 
লোমহর্ষণ লুতঙ্গাতীয় হইয়াও, প্রাচীন আধ্যনমাজের খষি- 
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দিগের নাতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। খষিগণ, ইখার পুভ্র 
সৌতিকে, মহাভারতবক্তার পদে, নিযুক্ত করিতে মন্কুচিত হন 
নাই। 

ক্ষত্রিয়ের, রাজ্যশাননের ভাঁরগ্রহণ করিলেও, নর্বত্র স্রাহ্মণের 
আধিপত্য অক্ষু্ণ ছিল। ব্রাঙ্ষণগণ, ব্যবস্থাগ্রণয়ন করিতেন। 
তাহারা, সন্ধিবিগ্রহের মন্ত্রণাদাতা, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের 
প্রামর্শনাতা ও সমুদয় নাংসারিক কাধ্যের ব্যবস্থাপক ছিলেন। 
ব্রাহ্মণগণ, এইরূপ ক্ষমতাপন্ন হইলেও, আপনাদের ক্ষমতাঁর 
অপব্যবহার করেন নাই । তাহাদের প্রবন্তিত সভ্যতা পুথবীতে 
সর্ধোচ্চ আনন পরিগ্রহ করে, তাহাদের প্রণীত শান্ত, পৃথিবীর 
প্রায় নমস্ত অভ্য জাতিকে) জ্ঞানও ধর্মের মহিমায়, গৌর- 
বান্বিত করিয়া তুলে । অনীম ক্ষমতাপন্ন হইলেও) ব্রাঙ্গণঝষির! 
বিষয়নিম্পহ ছিলেন। তীাহার!, লোকালয়ের নিকটে, দাঁমান্ত পর্ণ- 
কুটীরে বান করিতেন, এবং পরান্নভোজী হইয়া, কেবল শাস্ত্রালোচনা 
ও শাস্ত্প্রচারে ব্যাপুত থাকিতেন । এইরূপ বিষরনিস্গৃহও এই 
রূপ স্বার্ধত্যাগী হইয়া, খ'ষরা, এক লমরে,জ্ঞান ও ধন্মের অলোকে, 
চারি দিক উদ্ভামিত করিয়াছিলেন । 

অন্তঃশক্র ও বছিঃশক্র হইতে রাজ্যরক্ষার ভার ক্ষত্রিয়ের উপর 
সমর্পিত্ব ছিল। ক্ষত্রিয় অপ্রম্ভ হইয়া, ব্রাহ্মণের পরামর্শানুসারে 
ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রজাপালন করিতেন । পশুপালন, কুষি ও বাণিজ্যে 
বৈশ্টেরা, লিড ছিল । বাণিঙ্গ্যব্যবনায়ের সুবিধার জন্যঃ ইহ1- 
দিগকে বিভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ব রাখিতে হইত। শুগ্রের 
অবস্থা “য, উন্নত হইয়াছিল, তাহা পুর্বে লিখিত টে শুদ্রেরা, 
শিল্প ও ক্ষিপার্ধ্য করিত। 

আধ্যদিগের রাজনীতি, উচ্চভাবে রী ছিল। রাজনীতির 
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এরই উপদেশ ছিল যে, রাজার ইন্জিয়সুখে মত্ত হইবেন না) রাজ- 
কার্যে আলন্য করিবেন না; ক্রোধের বশীভূত থাকিবেন না) দেখ- 
কালাভিজ্ঞ, সাহদী, ললোতশৃম্ত, জ্ঞানী ও সিষ্টভাষী ব্যক্তিকে, দৃত- 
পদে নিযুক্ত করিয়া, ভিন্নদেশের -কার্য্যনির্বাহ করিবেন; আত্মানুরূপ, 
বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায়। উদ|সীন্য দেখাইবেন না; 
আবশ্যক হইলে, কুষক দ্রিগকে, অল্প সুদে, প্রয়োজনের অনুরূপ আর্থ, 
খণ দিবেন; গৃঢ় মন্ত্রণ। কল, জনপদমধ্যে প্রচারিত করিবেন না; 
স্বল্লায়াসনাধ্য, মহোদয় কার্য মকল, শীন্তর শীঘ্র অম্পন্ন করিবেন + 
, কোপ বিষয় আরন্ত করিবার পূর্নে, ধর্মমজ্ব ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদ্বারা, 
নেই বিষয়ের বিচার করিয়া! দেখিবেন; দুর্গ নকল, ধন,ধান্য ও জলা- 
শয়ে পরিপুর্ণ করিয়া রাখিবেন। শিল্পিগণ ও সৈনিক পুরুষ নকল, 
সর্বদ, নাবধানে তথায় অবস্থিতি করিবে । রাজা, কঠোরদ গুবিধাঁন 
দ্বার! গরজাদিগকে উত্তেজিত করিবেন না; যথাসময়ে সৈন্যদিগ্রকে 
বেতন দিবেন, যেহেতু, যথাসময়ে বেতন ন দিলে,নুচারুরূপে কার্য" 
নির্বাহ হয় না, এবং পদে পদে বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকে; নৎকুল- 
জাত,প্রধান প্রধান লোককে আপনার অনুরক্ত রাখিবেন; যে সকল 
লোক, রাজার উপকারের জন্য,কালগ্রাসে পত্তিত, বা যার পর নাই 
দুর্দশাগ্রন্ত হইয়াছে, তাহাদের পুভ্র” কলত্রপ্রভৃতির ভরণপোষণ 
করিবেন $ শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া, আপনার বলাবলের পরীক্ষা 
করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করিবেন? যুদ্ধযাত্রার নময় 
দৈন্যদ্িগ্কে অগ্রিম বেতন দিবেন । বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকাঁলে, 
আপনার অধিকার সুরক্ষিত করিয়া রাখিবেন; পরাজিত শক্রুদিগ্রকে 
স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; পিতা মাতা, যেমন আপনার. দকল্ 
সন্তানের প্রতিই সমান ভাঁবে ম্পেছ প্রকাঁশ করেন, তিনিও, তেমন, 
পৃথিবীর সকলের প্রতি, সমান স্নেহ দ্বেখাইবেন ; আয়ব্যয়েন্ন গণ- 
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নায় নিযুক্ত লেখকগণ, রাজার আয়ব্যয়, পূর্মাহ্নে নিরূপিত করিয়া 
রাখিবে। রাজা, রাজ্যস্থ ক্লষকদিগ্রকে সর্বদা বন্ত্ট রাখিবেন ॥ 
রাজ্যের স্থানে স্থানে, নলিলপূর্ণ, বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ নকল নিখাত 
করাইবেন, যেন রুষকগণ নর্ধদ। বৃষ্টির অপেক্ষায় না থাকে । দুর্কাল 
শক্রকে বলপ্রকাশ পূর্বক সাতিশয় পীড়িত করিবেন না; যথা- 
কালে গাত্রোখান পূর্বক বেশভূষা করিয়া, মন্ত্িগণে পরিরৃত হইয়া, 
দর্শনার্থী প্রজাদিগকে দর্শন দিবেন; দুষ্ট) অহিতকারী, দণ্ডার্হ 
তশ্করদিগ্কে ক্ষমা করিবেননা। এগুলি যে, উৎকৃষ্ট রাজনীতি, 
তৃদ্দিষয়ে ন্দেহ নাই। আধ্ধ্যগণের রাজনীতির অনেক বিষয়, 
বর্তমান নময়ের রাজগ্নণেরও অনুকরণীয় । 

রাজনীতির ন্যায় হিন্দুদিগের ধর্ম নীতিও, উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল । 
আর্ষেরা, অহিংনা, সত্যবচন, বর্ধজীবে দয়া, শম ও যথাশক্তি দান, 
এই কয়েকটি, গৃহস্থের প্রধান ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন । 
তাহাদের মতে, এই গাহস্থ্ ধর্ম, এবং পরদারবিরতি, গৃহীত স্ত্রীর 
পরিরক্ষণ, অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণে বিরতি, ও মদ্যমাংসের পরিত্যাগ, 
এই পাঁচটি প্রধান ধর্ম নী তিসম্মত কার্য ছিল। এই পঞ্চ ধর্ন্, বু 
শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ধর্্পরায়ণ হিন্দুগণ, সর্বদা অতক্ত্রিত হইয়া, 
বন্ুখাখাযুক্ত ধর্্মনীতির বম্মানরক্ষা করিতেন | 

আর্ধ্য'দগের এই ধন্দমনীতি, নকল বিষয়েই উন্নত অবস্থার পরি- 
চয় দিতেছে । আর্য্যেরা দস্তোষ ও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে, সাধুতা ও 
মহত্বের সম্বন্ধে, তেজ ও ক্ষমার লম্বন্ধে, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের 
নন্থদ্ধে এবং নারীধর্ম, আচারব্যবহার প্রভৃতির সম্বন্ধে, উৎকুষ্ট নীতি 
সকল নিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন । এই সকল নীতির উপদেশ এই, 
সমভাবে উপস্থিত সুখ দুঃখের বহন করিবে,যাহার মন পরিতুষ্ট,সকললই, 
তাহার নিকট মল্পতীভূত হয় । যে পরিমাণে, কেহ উপকার করে, 
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তাহা অপেক্ষা, অধিকপরিমাঁণে, তাহার প্রত্যুপকার করিবে। 
যাহাদের অন্নভোজন, ও যাহাদের আলয়ে বাঁন করিতে হয়, 
কখনও, তাহাদের অনিষ্ট করিবে না। নিয়তই উদ্যত থাকিবে, 
কোনও ক্রমে অবনত হইবে না। জমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞাবলে 
বশীভূত করিবে, ক্ষমাপর ব্যক্তিরা ইহলোকে বন্মান, পরলোকে 
শ্রেয়োলাভ করেন । কর্দ্দ করিয়া, পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও, কর 
আরম্ত করিবে । পুরুষ অশক্ত বলিয়া, কখনও আপনার অবমানন। 
করিবে না, যেহেতু, আত্মাবমানী ব্যক্তি, কখনও এশ্বর্যযলাভ করিতে 
পারে না। ইহার পর, নারীধর্মের দম্বন্ধে লিখিত আছে, স্ত্রী, নর্ধদ! 
প্রহষ্ঠী থাকিবে, গৃহকর্মে দক্ষ! হইবে, গৃহপামন্রী নকল পরিষ্কৃত 
রাখিবে, ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবে, পরিজনবর্গকে ভোজন করা- 
ইয়!। শেষান্ন আপনি ভোজন করিবে । আচারব্যবহার ও অতিথি- 
নতৎকার প্রভৃতির সম্বন্ধেও, হিন্দুদিগের বিশেষ উদারতা ছিল। এ 
শ্বন্ধে, তাহাদের উপদেশ এই, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুক্র, পত্রী, 
কন্যা, ভগিনী, পুক্রবধূ ও ভূত্যবর্গ” ইহাদের নহিত কখন বিবাদ 
করিবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্ঘ)1 ও পুত্র,আঁপনার শরী- 
রের ন্তাঁয়, দ।সবর্গ ছায়ার স্বরূপ, আর দুহিতা৷ পরম কপার পাত্রী । 
পিতামাতাকে স্বছু বাক্য কহিবে, নর্দদা তাহাদের প্রিয় কার্য 
করিবে, এবং তীহার্দের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে । €যখাঁনে 
স্ত্রীলৌকেরা আদৃতা হন সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন? যেখানে 
নারীদিগের অনাদর, দেখাঁনে সকল সংকার্ধ্য নিষ্কল হয়। ধর্ম 
নঙ্গত উপায়ে, যে ধনলাভ হয়, তাহাকেই যথার্থ ধন বলে। কোন 
উৎ্রুষট দ্রব্য, অতিথিকে না দিয়া আপনি ভোজন: করিবে না, 
অ্িথিনেবা দ্বারা, ধন, যশ, আয়, ও হর্গলাভ হয়। ন্বাস্যরক্ষার 
প্রতিও, হিচ্দুদিগের ববিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহারা কহিয়াছেন, 
১২ 
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অভিথিশালানিম্্ণ, মৃত্রাদিত্যাগ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট প্রব্য- 
নিক্ষেপ, এগুলি, আবানগুহ হইতে, দূরে করিবে । জলে, মূত্র, বিষ্ঠা 
বা শিষ্ঠীবনত্যাথ ও মলমৃত্রাদিদূষিত বন্ত্ক্ষালন করিবে না, কিংবা, 
রক্ত বা কোন প্রকার বিষনিক্ষেপ করিবে না। দেহরক্ষার 
জন্য, পরিষ্কৃত জল বড় প্রয়োজনীয় । পানীয় জল অবিশুদ্ধ হইলে 
নানা রোগের উৎপত্তি হয়। আধ্ধ্যগণ, ইহা জাঁনিতেন, এই 
জন্য, তীহার1পানীয় জল, পবিত্র রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন । অপ- 
রের খলগ্রহ হওয়া, অধিক কি, কোন উপাদেয় দ্রব্য পরিজনবর্গকে 
ন| দিয়া, একাকী ভোঁজনকরাও, আর্য্েরা, ঘোরতর পাপের 
মধ্যে গণনা করিতেন । একদ1, কৌন মুনি, আপনার স্ব্ণালগুলি, 
কোন এক ঘাটে রাখিয়া স্নান করিতেছিলেন, স্নানের পর উঠিয়। 
দেখিলেন, সমুদয় ম্ণাল অপহৃত হইয়াছে । তখন, নেই খষ, 
ননভিব্যাহারী খষিদিগকে স্বণালের বিষর জিজ্ঞানা করাতে, খধি- 
গণ কঠিন শপথ করিয়া, আপনাদিগকে নির্দোষ বলিয়া, প্রতিপন্ন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক জন বলিলেন, যে, আপ্নার ম্বণাল লই- 
যাছে, বে, ভার্ধ্যার উপাজ্জিত অর্থে জীবিকানির্ধাহ করুক, শ্বশুরের 
অন্ন খাইয়। জীবিত থাকুক । আর এক জন কহিলেন, যে, আপনার 
স্ণাল লইয়াছে, নে উপাদেয় দ্রব্য একাকী ভোজন করুক। প্রাচীন 
হিন্দুগণ, এইরূপ সরল ও উদার ছিলেন । এইরূপ নরলতা৷ ও উদা- 
রতা, তাহাদের ধর্মনীতিতে পরিস্ফট হইয়াছে । বোধ হয়, কোন 
দেশেরকোন নভ্য জাতি, ধন্মনীতির উচ্চতায়, প্রাচীন হিন্দুদিগকে 
অতিক্রম করিতে পারে নাই। 

. হিন্দু মহিলারা, আদর ও দম্মানের পাত্রী ছিলেন। গৃহস্বামী 
বিশ্বস্ত কিন্করীরও, কোনরূপ অনম্মান করিতেন না। যুধি- 
ির, আপনার কি্করীকে “ভদ্রে* বলিয়া সম্বোধন করিতেন । পর- 
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স্পরের প্রতি কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞানার সময়, অগ্রে স্ত্রীলোকের বিষয় 
জিজ্ঞানিত হইত। ভরত, বনপ্রবানী রামচন্ত্রের নিকটে গেলে, 
রামচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, “তুমি স্ত্রীলোকের প্রতি নন্মান 
দেখাইয়া থাক ত?” ধতরাই্রও, এইরূপ, এক ময়ে যুধিষ্টিরকে 
জিজ্ঞানা করেন, “রাজ্যের ছুঃখিনী অঙ্গনারা ত, উত্তম রূপে রক্ষিত 
হইতেছে ? রাজবাীর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ত, সম্মান পাদখিত 
হয় ৯” ষে স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ, কি, বিবাহিতা বা অবিবাহিতা, 
নারীর বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষারোপ করিত, তাহার গুরুতর দণ্ড 
হইত। 

ব্রহ্ম যয গাহস্থা, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষা, এই চারি আশ্রম, প্রাচীন 
হিন্দুনমাঁজে গ্রচলিত ছিল। এই চারি আশ্রমের মধ্যে, ব্রাঙ্মণকে 
চারিটি, ক্ষত্রিয়কে তিনটি, বৈশ্যাকে দুইটি, ও শুদ্রকে এ চাঁরিটির 
কোন একটির,যথাবিধি প্রতিপালন করিতে হইত । প্রাচীন হিন্দুগণ, 
কিরপে আপনাদের পবিত্রতাগয় সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিতেন 
সর্দপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া, নমাজের উপকারের জন্য, আপনাদের 
জীবন, কিরূপ কঠোর ব্রতময় করিয়া তুলিতেন, এবং আপনাদের 
ধরনে, কিরূপ গভীর শ্রদ্ধ। দেখাইতেন, তাহা, এই চাঁরি আশ্রমের 
বিষয়ের আলোচন! করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয় । 

প্রথম আশ্রম, ব্রন্মচর্ধ্য | ত্রন্ষতর্ধয, সকল আশ্রমের আদি। 
আর্য্ের, ধর্মমন্দিরে আরোহণের প্রথম সোপান, ত্রহ্মচর্ধয | বীজ, 
উপবুক্ত রন ও তাপের নাহায্যে, যেমন ফলধারণক্ষম বক্ষে পরিণত 
হয়, হিন্দু বালক; তেমনই ব্রহ্ষচর্যযের পাহায্যে, গভীর ধর্ম্মতত্বের 
অধিকারী আর্য নাঁমে পরিচিত হইয়া থাকেন। বাল্যকাঁলে, 
হয়ে যে ভাব প্রবেশ করে, বয়োরদ্ধির সহিত, ক্রমে তাহার 
বিকাশ হইতে থাকে। শৈশবের জ্ঞান, শৈশবের শিক্ষা, 
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শৈশবের ধারণা, চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাঁকে। প্রস্তরে 
খোদিত রেখা, যেমন নহজে বিলুণ্ত হয় নাঃ শিশুকালের শিক্ষা, 
তেমনই পহজে হৃদয় হইতে দূর হয় না। এই জন্যঃ 
আধ্যসমাজে বাল্যকালেই, ব্রন্মচর্য্য আশ্রমের প্রাতিপালনের ব্যবস্থা 
বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । যাহাতে, পরসধার্শিক, উপযুক্ত গৃহস্থ 
হওয়া যায়, ব্রহ্মচর্ষ্য আশ্রষে; গ্রাধানতঃ তাহারই শিক্ষা দেওয়। 
হইত। আর্ধ্যসস্তানের পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষ হইতে ব্রন্মচর্য্য 
আরপ্ত হইত। এই সময়ে তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ গৃহ হইতে, 
গুরুনন্লিধানে গমন করিতে হইত । একটি বা বমগ্র বেদ কণঠস্থ 
করাই, তাহার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বেদের নাম ব্রাহ্মণ 
হওয়াতে, তিনি ব্রন্গচারী অথবা বেদশিষ্য বলিয়া উক্ত হইতেন। 
শিক্ষালাভ করিতে নূ[নকল্পে বার বনর ও উর্ধনংখ্যায় আট- 
চল্লিশ বত্মর অতিবাহিত হইত ॥ গুরুগৃহে বাঁসকালে। কোঁল- 
মতি, তরুণবয়ক্ক ছাত্রকে অতি কঠিন নিয়মাবলীর অধীন হইরা 
চলিতে হইত | তিনি, গুতিদ্রিন দুই বার, অর্থাৎ সুর্য্যোদয় ও 
নুর্ধ্যান্ত সগয়ে সন্ধ্যা করিবেন। প্রতিদিন, প্রাতঃবালে, তাহাকে 
ভিক্ষার্থ পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। তিনি, 
এই ভিক্ষালব সমস্ত দ্রব্ই গুরুর হস্তে দিবেন। গুরু, 
যাহা খাইতে দেন, তন্ত্র, তিনি, আর কিছুই খাইতে পাইবেন 
না। তাহাকে জল আনয়ন, যজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ, হোম- 
স্থান পরিষ্কার ও দিবারাত্রি গুরুর পরিচর্যা করিতে হইবে। 
এই সকল কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের বিনিময়ে, গুরু, তাহাকে বেদ 
শিক্ষা দিবেন । এই বেদ, যাহাতে কণ্ঠস্থ হয়, এবং যাহাতে 
তিনি, দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, উপযুক্ত গৃহস্থ হইতে 
পারেন, গুরু, তাহাকে তদ্িষয়ের, উপযোগী শিক্ষ। দিতে ক্রটি করি- 
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বেন না। ব্রন্মচারী বালককে মিতাহারী ও মিতাঁচারী হইয়া অতি 
কষ্টে, কঠোর ব্রতের প্রতিপালন করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী গুরু- 
কুলে বান করিয়া, ইন্দ্িয়ধ্যম করিবেন, সর্বপ্রকার বিলানিতা 
ও প্রাণিহিংগা পরিত্যাগ করিবেন । তাহাকে কাম, ক্রোধ, 
লোভ, নৃত্যগীত, বাদ্য গুভূতি পরিত্যাগ করিতে হইবে । তিত্রি, 
ভিক্ষালন্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিবেন। তাহাকে, দ্যুতক্রীড়া, 
পরনিন্দা, ও পরের অপকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি 
আচাধ্যের সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়৷ দিবেন, প্রতিদিন 
স্নান করিবেন, শুচি হইয়া, দেব, খষি, পিতৃলোকের তর্পণ ও দেবা- 
চ্না করিবেন। এইরূপ কষ্টহিঞু, এইরূপ আত্মনত্যত, ও 
এইরূপ ভোগবিলানপরিশুন্ত হইয়া], তরুণবয়ন্ক ব্রন্মচারী দশবিধ 
ধর্মলক্ষণ শিক্ষা করিতেন । উক্ত দশগরকার ধর্ম্দলক্ষণ এই :--ধৈরয্য, 
ক্ষমা, মনঃনং্যম, অচৌর্ধয, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, 
ইন্দ্রিযনিগ্রহ, শাঙ্সজ্ঞান, ক্রক্ষবিদ্তা, নত্যকথন ও অক্রোধ। 
প্রাচীন আধ্যপমাজে পবিত্রন্বভাবশিক্ষার্থী, গ্রভীর ধর্ম্দতত্বে অভি- 
জ্ঞতাঁলাভের উদ্দেশে, সমুদ্র ভোগবিলান হইতে দূরে থাকিয়া, 
এই দশবিধ ধর্দলক্ষণ শিক্ষা! করিতেন । 

্রক্মচারী দুই প্রকার :-_-উপকুর্ধাণ ও নৈ্টিক। বীহারা দীর্ঘ- 
কাল গুরুগৃহে বার করিয়া, যথানিয়মে দশবিধ ধর্মলক্ষণ শিক্ষা 
পূর্বক বিবাহনুত্রে আবদ্ধ হইয়া, গৃহস্থ হইতেন, তাহাদের নাম 
উপকুর্বাণ, আর, বীহার৷ দারপরিগ্রহ না করিয়া; বিষয়ভোগে 
নিম্গৃহ হইয়।, কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন। ও ঈশ্বরের চিন্তাতেই» 
নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারা নৈষ্টিক ত্দ্মচারী বলিয়া উক্ত হইতেন। 

বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে, স্বাস্থ্যের বিশিষ্ট প্রয়োজন । শরীর 
রুগ্ন হইলে, কোনও কার্যে, মনুষ্যের গবৃত্ভি থাকে না। এই জন্য, 
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প্রাচীন আধ্যগণ স্বাস্্যের দিকে, সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন | 
্রন্মচারী, গুতাষে নুর্য্েদয়ের পূর্বে, শধ্যা ত্যাগ করিতেন, স্নান 
করিয়া শুচি হইয়া, যজ্ঞকান্ঠ আনিতেন, হোমস্থান পরিষ্কৃত 
করিতেন, এবং যথানিয়মে গুরুর পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
এইরূপ শ্রমনাধ্য কার্ষো। তাহার শরীর দৃঢ় ও সবল হইত। দে 
সময়ে শিক্ষার্থীর বিলাদিতা ছিল না। দৌখীনতা পরিহার 
করিয়া, পার্থিব বিষ্য়লালন! হইতে দুরে থাকিয়া, তিনি, শারীরিক 
পরিশ্রমের বলে, সমুদয় কার্য করিতেন । সুতরাং, জ্ঞানরৃদ্ধির 
সহিত, তাহার দৈহিক বলের বিকাঁশ হইত। ন্বীস্থ্যের উন্নতি 
হইতে থাঁকিত। এতদ্যতীত, শিক্ষার্থীর যেষে গুণ থাকা 
উচিত, ব্রহ্মচারী, তত্নমুদয়ে বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত হইতেন। 
তিনি ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিতেন, চিত্তনং্যমে পার- 
দর্শা হইতেন, নিষ্ঠাবান হইয়া দেবারাঁধনা, অধ্যয়ন ও গুরুর 
পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রহ্মগারীকে, পঞ্চম বা অষ্টমবর্ষ 
বয়স হইতেই, অনেক ভার ঠেলিয়া, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, 
অনেক বিস্্রবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া, চিত্বনত্যম অভ্যাস 
করিতে হইত | তাহার জীবন কঠোর তপস্যাময় ছিল । তিনি, 
এই তপন্যার বলে, পরে, গৃহস্থ হইয়া, সংযতভাবে ধর্মকার্ষ্যের অনু- 
ান করিতেন, এই তপন্তার বলে, পবিত্র মানব নামের যোগ্য 
হইয়। উঠিতেন, এবং এই তপস্যার বলে, কি বিষয়ক্ষেত্রে কি ধর্্- 
রাজ্যে, সর্বত্রই, সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অদ্বিতীয় পাত্র হইতেন | 
মহাভারতে উল্লেখ আছে, আয়োদধোম্যনামক কোন শিক্ষা- 
গুরুর উপমন্থ্য নামে এক জন শিষ্য ছিল। উপমন্া, ভিক্ষালন্ধ 
অরে, উদরগুর্তি করিয়া, বিষ্যাভ্যাস করিতেন। গুরু, শিষ্যের 
কঠেরর কষসছিষুতা পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে ভিক্ষান্ 
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গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন । উপমন্যু, গুরুর আদেশে কিছু- 
মাত্র দুঃখিত হইলেন না, পয়ন্িনী গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া, বিদ্যা 
ভ্যানে প্ররত্ত হইলেন । গুরু, ইহা শুনিয়া, তাহাকে দুগ্ধ পান, 
করিতেও নিষেধ করিলেন । উপমনুযু, ছুপ্ধপাননময়ে, বসের মুখ 
দিয়া, যে ফেন, বাহির হইত,তাহাই পান করিয়াগুরুর আদেশপালন 
করিতে লাগিলেন । গুরু, অতঃপর, তাহাকে উহা পান করিতেও 
বারণ করিলেন । উপমনুযু, তখন বৃক্ষপত্র খাইয়া, ভক্তিভাবে গুরুর 
পরিচর্য্যা ও বত্যতচিত্বে বেদাঁধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । কষ্ট- 
নহিষুণতার কি অপুর্জ দৃ্রান্ত! কঠোর ব্রত্তাচরণের কি ম্বলস্ত 
উদ্দাহরণ ! এই শিক্ষার বলেই, হিন্দুগণ, পবিত্র ধর্শমন্দিরে প্রবেশ 
করিয়া, বরণীয় দেবতার ধ্যান করিতে করিতে, স্বর্ীয় আনন্দের 
উপভোগ করিতে পারিতেন | এই শিক্ষার বলেই, হিন্দুগণ নংনার- 
ক্ষেত্রে থাকিয়া, লোকহিতকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইতেন।, 
এই শিক্ষার বলেই, হিন্দুগণ, সমুদয় মলিনতা, সমুদয় পঙ্চিলভাব. 
ও নমুদরয় সাংসারিক প্রলোভন পরিহার করিতেন। ধীহার হৃদয় 
এই শিক্ষায় বলীয়ান্‌ হইত, তিনিই, প্রকৃত আধ্্য, তিনিই; প্রকৃত 
হিন্। তিনিই, প্রকুত ধার্শিক ছিলেন। ৃ 

দ্বিতীয় আশ্রম, গাহ-্থ্য | ব্রহ্মচারী, যথাঁনিয়মে বিবাহ করিয়া 
দ্বিতীয় অর্থাৎ গার্স্থ্া আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে, গৃহস্থ বা গৃহমেধী 
বলিয়। উক্ত হইতেন | গৃহস্থ,কঠোর ব্রন্মচর্যের নিয়মপাঁলন করিয়া, 
নিষ্ঠাবান্‌ আত্মনত্যত, বিলাববিদ্বেষী ও ধর্মপরায়ণ হইয়াছেন ।, 
সুতরাৎ বংনাঁর/তাহার নিকটে, চিরপবিভ্রতাময় ধন্মাচরণের অপূর্ব 
ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে । এ সময়ে, তিনি, বৈদিক স্তোত্র 
কৃঠস্থ করিয়।ছেন। ব্রাহ্মণ, তীহার অধীত হইয়াছে । তিনি, সমুদয় 
ষাগযজ্জের অনুষ্ঠান করিতে। বাধ্য হইয়াছেন । তিনি, কোন কোন 
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উপনিষদও অভ্যাস করিয়াছেন। ইহাতে তাহার অন্তঃকরণ 
প্রনারিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। এই দ্বিতীয় 
আশ্রম, তাহাকে ধীরে ধীরে, তৃতীয় আশ্রমের উপ যোগী করিয়া 
তুলিতেছে। 

অনেককৈ, অনেক সময়ে, গৃহীর শরণাপন্ন হইতে হয়। অতিথি, 
অভ্যাগ্রত প্রভৃতি গৃহস্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন | গৃহস্থ- 
কর্তৃক পরিশ্রমে অক্ষম, অনেক আত্ীয়ন্বজন গ্রাতিপালিত হয়। 
প্রাচীন খষিগণ। আধ্যনমাঁজের জর্দমময় কর্তা হইয়াও, গৃহস্ের 
নিকট হইতে, ভিক্ষান্্ গ্রহণ করিয়া, পরিতৃপ্ত থাকিতেন। 
পরের উপকারে উদ্দেশেই, গৃহস্থকেঃ আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে 
হইত। আত্মসুখনাধন ও আত্মোদরের পুরণ, গৃহস্থের কর্তব্য 
নহে । ব্রহ্মচর্যযের কঠোর ব্রত, গৃহস্থকে এই নকল কার্ধানম্পাদনের 
উপযোগী করিয়া তুলিত। দুশ্চর ত্রন্ষচর্ধ্যায়, গৃহী, এখন কষ্টনহিষুঃ 
হইয়াছেন। ভোগবিলান ও দৌখীন ভাব,নমস্ত দূর হইয়াছে । 
তিনি, নিষ্টাবান। ও সং্যতচিত্ হইয়া, বমস্ত কার্ধ্য করিতে, অভ্যস্ত 
হইয়াছেন । নংপারের প্রলোভন, তাহাকে বিচলিত করিতে 
পাঁরিতেছে না, শোকছুঃখ, তাহাকে কাতর করিতে সমর্থ হইতেছে 
দা; পাপ, তাহাকে স্পর্শ করিতে নাহল পাইতেছে না। তিনি, 
প্রথম আশ্রমে থাকিয়া, আধ্যাত্মিক বলসংগ্রহ করিয়াছেন। এই 
ৰলে, তাহার হৃদয় বলীয়ান হইয়াছে । তিনি নংসারক্ষেত্রে_ 
পাপতাপের রাজ্যে, অটল গিরিবরের ন্যায়, অচলভাবে অবস্থিতি 
করিতেছেন? ফলকামনাশুন্ত হয়া, ঈশ্বরের প্রীতিকর কাধ্যনাধনে 
অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন; অতিথি, অভ্যাগত ও আর্তজনের 
আশ্রয়ন্বরূপ হইয়া, ভুলোকে অপূর্ব স্বর্গীয় শোভার বিকাশ 
করিতেছেন । দান, গৃহন্থের নিত্য কর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
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কি শ্রাদ্ধ, কি ব্রত, কি দেবসেবা, কি শান্তি স্বস্তযয়ন, সমস্ত বিষয়েই 
হস্থকে দান করিতে হইত । অন্ান্য আশ্রম, গৃহস্থাশ্রমের উপরেই 
নির্ভর করিয়া থাকিত। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থের নিকটে ভিক্ষাগ্রহণ করি- 
তেন, বানপ্রস্থ ব্যক্তি গৃহীর দানে জীবনধারণ করিতেন, যত, গৃহ- 
স্থকে অবলম্বন করিয়া, নিরুদ্বেগে ধর্্মাচরণে ব্যাপুত থাকিতেন । 
গৃহী, দানধন্মের মহিমায়, এইরূপে নকলের রক্ষাকর্ত। হইয়া, সংসার- 
ক্ষেত্র গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন। গৃহস্থের সন্থদ্ধে এইরূপ 
অন্ুশানন আছে:_'সর্বদা অন্নদান করিবে, ক্ষমা দেখাইবে, ধর্্দা- 
নুষ্ঠানে নিবিষ্ট থাকিবে, সর্বদা সকলের প্রতি যথাচিত সমাদর 
প্রদর্শন করিবে । রোগীকে শ্য্যা, শ্রান্তকে আন, তৃষণার্ভকে 
পানীয় ও ক্ষুধার্তকে আহারীয় দিবে । মঙ্গলেচ্ছু, ধীমান ব্যক্তি, দীন 
দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতি কুপাপাত্রদিগকে উষধ, পথ্য ও অন্নদান করি- 
বেন।” গৃহস্থাশ্রমের কি পবিভ্রতাময় চিত্র! গৃহীর কি অপুর্ব দেব- 
ভাব! প্রাচীন আধ্যনমাজে, গৃহস্থ, ত্রহ্মচর্য্যের পর, এইরূপ দেবভাবে 
পূর্ণ হইয়া, নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্তির মঞ্চয় করিতেন । 

গৃহস্থ, মৃত্াকাল পর্য্যন্ত কেবল বিষয়কাধ্যে নিযুক্ত থাকিলে, 
তাহার ধণ্মাচরণের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আমিতে পারে । তিনি, বিষয়- 
সুখে প্রমত্ত থাকিয়া, অনন্ত স্বগ্ীয় সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন। 
এই বিদ্ব দূর করিবার জন্য, তৃতীয় আশ্রম অর্থাৎ বানপ্রস্থ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । যখন, গৃহস্থের কেশ শ্বেত হইত, দেহের চর্ম শিথিল 
হইয়া পড়িত, যখন তিনি পুল্রের পুক্র দেখিয়া সখা হইতেন, তখন 
তিনি, বুঝিতে পারিতেন, তাহার বংনারপরিত্য/গের লময় 
উপস্থিত হইয়াছে । তখন তিনি, পুক্রগ্নণকে সমস্ত সম্পতি দিয়া, 
ধর্মাচরণের উদ্দেশে বনে প্রবেশ করিতেন। এই সময়ে তাহাকে 
বানপ্রন্থ বলা যাইত। তাহার স্ত্রীও ইচ্ছা করিলে, তাহার অনু- 
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থমন করিতেন। বানপ্রস্থ ব্যক্তি নির্কিবাদে ঈশ্বরচিন্তায় ব/পুত 
হইতেন। তিনি, কিছুকাঁল কোন কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে 
পারিতেন। কিন্তু, এই যজ্ঞানুষ্ঠান, গৃহস্থাশ্রমের অনুরূপ ছিল না। 
বানপ্রস্থকে মাননিক অনুষ্ঠানমাত্র করিতে হইত! তিনি যজ্ঞের 
সমস্ত অঙ্গই মনে মনে ম্মরণ করিতেন । এইরূপ করিলেই, তাহার 
যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ফললাভ হইত । কিছু দিন পরে, এই অনুষ্ঠানও 
মাপ্ত হইত । বানপ্রহ্থ ব্যক্তি, তখন, তপ আরম্ত করিতেন । 
সবার্থপরতার বশবর্তী হইয়া, বা পরলোকে পুরক্কারপ্রাপ্তির আশায়, 
কোন কার্যোর অনুষ্ঠান অনাবশ্যক, বানপ্রস্ত ব্যক্তির এইরূপ ধারণা 
ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিত | তিনি নিক্ষামভাবে, নির্কিকারচিতে, 
ধন্মীচরণ করিতেন । 

গৃগী, মৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, দেবারাধন! করিয়াছেন, পবিত্রচিত্তে, 
ধর্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াছেন, ফলকামনা শূন্য হইয়া, আর্ত 
জনকে আশ্রয় দিয়াছেন। দেবভক্তির উচ্ছণসে, তাহার হৃদয় পূর্ণ 
হইয়াছে, দ্েবারাধনায় তাহার মন স্ধত হইয়াছে, দেবসেবায় 
তাহার নিষ্ঠা, বলবতী হইয়া! উঠিয়াছে। তিনি দেবতার উদ্দেশে 
নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া, শান্তিতবস্তায়ন করিয়া চিত্তনত্যম অন্তর- 
গুদ্ধি, ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন । এখন 
জীবনের শেষ অবস্থায়, একমাত্র, অদ্বিতীর পরব্রন্ষে চিত্সমর্পণে, 
তাহার অধিকার জন্মিরাছে। পবিত্র বেদান্ত, এখন তাখার ধর্মগ্রন্থ 
হইয়! উঠিয়াছে । তিনি এই গ্রন্থের নাহায্যে, অনাদি, অনন্ত ঈশ্ব- 
রের ধ্যানে মত্যত হইয়াছেন । 

যাহাতে. ভোগলালনা দূর হয়, ঈশ্বরের প্রিয় কাধ্যনাধনে 
অনুরাগ জন্মে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি ততপ্রতি নবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। 
এই বনবান, তাহার ইচ্ছাঁবিরুদ্ধ ছিল না। ইহা, তাহার একটি 
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পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল | বহারা, যথানিয়ষে 
ছাত্র ও গৃহন্ডের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন নাই, তাহারা 
এই পবিজ্র আশ্রমে গ্রাবেশ করিতে পারিতেন না। মাঁনব- 
হৃদয়ের দুর্দমনীয় রিপুর দমন জন্য, এ দুই অবস্থীয়, শিক্ষালাভ 
করা অতি আবশ্থাক। এই শিক্ষায় রুতকা্ধ্য হইলে, গৃহী, বানপ্রস্থ 
হইয়া, গ্রগাঢ় ভক্তিযোগনহ কাঁরে ঈশ্বরচিন্তাঁয় মনোনিবেশ করিতেন ।, 
মনু কহিয়াছেন, “বানপ্রস্থ ব্যক্তি অর্ধদা ধন্মগ্রন্থেন অধ্যয়নে রত 
থাকিবে, শীত, আতপ প্রভৃতির প্রভাব সন করিতে যত্বশীল 
হইবে, সকলের উপকার করিবে, মনঃনং্যমরক্ষা করিবে, প্রত্যহ 
দান করিবে, এবং বর্কধাজীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিবে ।” বানপ্রস্ত 
ব্যক্তি এইরূপে ভোগন্ুখে নিষ্পহ হইরাঃ নিনর্গরাজোর মনোহর 
স্থানে, পরম ব্রন্মের চিন্তা করিতেন । 

সর্বশেষে, ত্রহ্মনিষ্ঠ নাধককে আঁর একটি আশ্রগপালিন করিতে 
হইত । এই আশ্রমের নাম ভৈক্ষ্য অথবা সন্যাগাশ্রম | লন্গ্যানী, 
সংসারের অনিত্যতার চিন্ত। করিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস করিতেন | 
তিনি, তখন কর্্মফলের কামনা! করিতেন না, শ্বরুতকার্যের পুরস্কার 
স্বরূপ ন্বর্গনুখেরও ইচ্ছাকরিতেন না । তিনি নিঃনঙ্গ হইয়া, ব্রন্গে 
মনঃনংযোগ পূর্বক মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেন । ৃ 

প্রাচীন হিন্দু আর্ধ্যমমাজের এই আশ্রমচতুষয়, পরস্পরের 
নহিত কেমন সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ! যেমন দোপানের পর নোপান 
অতিক্রম না করিলে, মন্দিরে উপনীত হওয়া যায় না, তেমনই, এই 
আশ্রমচতুষ্টয়ের একটির পর একটি, অতিক্রম না করিলে, প্ররুত 
্রন্গজ্ঞানলাঁভ করা যায় না। ধর্মমমন্দিরের উচ্চতম প্রাদেশে 
উপনীত হইতে হইলে, ব্রন্ষচর্য্ের কঠোর ভ্রতের প্রাতিগালন 
করিয়!, শারীরিক ও মানঘিক পবিত্রতানংগ্রহ করিতে হইবে, গৃহ 


১৯৪ ছাত্রপাঠ। 


হইয়াঃদেবারাধন] প্রভৃতি-্বারা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মনঃমংযম লাভ করিতে 
হইবে, অরণ্যবাস স্বীকার করিয়া, ঈশ্বরের ধ্যানে, নিবিষ্ট থাকিতে 
হইবে, শেষে, এই শেষ আশ্রমে প্রবেশকরিবার অধিকার জন্মিবে 17 

প্রাচীন হিন্দুরমীজে, জীবনের শেষ অবস্থায়, এইরূপে মন্ন্যানী 
হইয়! ধন্মাচরণ করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যে বান করিলে, 
বা দন্ন্যানী হইলেই যে, প্ররুত ধার্মিক হওয়া যায় না, তাহা হিন্দু 
আর্ধ্যগণ বুঝিতে পারিযফ্রাছিলেন। তাহাঁরাও জাঁনিতেন, বনে 
বাদ করিলেও, লোকের মন, ইন্দ্রিয়ের উত্তেক্গনায় অধীর হইতে 
পারে। তাহাদের বোধ ছিল, সমাজের জনতা ও গোলযোগের 
মধ্যেও, মানবহৃদয়ে পবিত্র আরণ্য আশ্রম থাকিতে পারে। 
সেই আঁশ্রমে, মানব, ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারেন । এজন্য, 
নিষ্ঠাবান, আত্মনত্যত হিন্দু, কখন কখন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও, 
যোগীভ্যান করিতেন । রাজর্ধি জনক গৃহস্থ হইয়াও, পরমা ত্মনিষ্ঠ 
যোগী বলিয়! পাধাঁরণের নিকট ন্মানিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি 
যাজ্জবন্কা কহিযাছেন, বনে বাঁ করিলেই ধর্ম হয় না । ধর্মের 
প্রকুত চর্চ। করিলেই, কেবল ধর্মলাঁভ হয়। মনুবংহিতাঁয়ও ঠিক 
এই ভাঁব দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে:--নত্যমী 
লোকের অরণ্যবাণের প্রয়োজন কি, অনং্যমীরই বা, অরণ্যের 
আবশ্বকতা কি? সংযমী যেখানে থাকেন, সেই স্থানই অরণা, 
মেই স্থানই আশ্রম। মুনি যদ্দি পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সজ্ভ্বিত 
হইয়া, গুছে বাঁ করেন, আর চিরদিন যদি, শুদ্ধচারী ও দয়াশীল 
থাকেন, তাহা হইলেই, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিষমুক্ত হন। 
আত্মা পবিত্র না হইলে দগুধারণ, মৌনাঁবলম্বন, জটাভারবহন, মুগুন, 
বন্ধল ও অজিনপরিধান, ব্রতপালন, অভিষেচন, যন্জ্, বনে বান, ও 
শরীরশোষণ, সমস্তুই নিষ্কল। 


কর্তব্যপরায়ণতা । ২৯২ 


আর্ধযগণ উল্লিখিত চারি আশ্রমের নিয়মসস্বন্ধে এইরূপ 
উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাহারা জানিতেন চিত্ত শুদ্ধ 
হইলে, গৃহে থাকিয়াও, ধর্ণানুষ্ঠান করিতে পারা যায়। কিন্ত, গ্হে 
থাঁকিলে,পাঁছে,কোনরূপ সাংসারিক প্রলোভনে পড়িতে হয়, পাঁচে 
তাহাদের চিত্বত্যমের কোন ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায়, তাহারা, 
জীবনের শেষ অবস্থায় ইচ্ছা পূর্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে 
যাইয়া, ঈশ্বরচিন্তা করিতেন । 


কর্তব্যপরায়ণতা। 


মানব, কেবল ন্বকীয় কার্যের সাধন জন্য, এই পুথিবীতে 
অবশ্থিতি করে নাঁ। তাহাকে, স্বকীয় কার্যের ন্যায়, পরকীয় 
কাধ্যেরও, ভারগ্রহণ করিতে হয়। এই বিশাল বিশ্ব সংসারে, 
গ্রুত্যেক মনুষ্যেরই, অবশ্থপ্রতিপান্য কর্তব্য কর্ম আছে। প্রভূত 
ধনশালীর ম্যায়, নিতান্ত দরিদ্রকেও, কোনও না কোনও কর্তৃব্য- 
কর্মের ভারগ্রহণ করিতে হয় । ধনী, আপনার সুনজ্জিত প্রানাদে 
থাকিয়া, অতুল ধননম্পত্তিতে কৃতাধম্মন্ত হইতেছেন। তিনি, 
এই বংপারকে, সুখের, দম্পদের ও ভোগবিলানের অদ্বিতীয় 
আশশ্রয়স্থান বলিয়! মনে করিতেছেন । পক্ষান্তরে, দরিদ্র ব্যক্তি, 
জীর্ণ পর্ণকুটীরে ধুলিশয্যায় শয়ান থাকিয়া, আপনার দুর্ভাগ্যে 
একান্ত পরিতণ্ড হইয়া, নিরন্তর অশ্রপাত করিতেছে । তাহার 
শুতধা ছিন্ন, মলিন বমন, কঙ্কাঁলমাত্রারশিষ্ট কলেবর, বিষাদময়্ 
নুখমগুল, নমত্তই দৈন্তের পরিচয় দিতেছে। অবস্থাবিষয়েঃ 


ঠ ্‌ ছাত্রপাঠ। 


উভয়ের মধো, ঈদ্ৃশ পার্থকা থাকিলেও, উভয়কেই সমভাবে 
কর্তব্পালন করিতে হয়। ধনী, যেমন ধনোপার্জন, আত্মীয়- 
দ্বজনপালন প্রভৃতি কার্ধো নিবিষ্ট থাকেন, নিরন্ন দরিদ্রও তেমনই) 
উদরান্নের সংস্থান প্রভৃতি কর্তব্যের পালনে যত্ুগ্রদর্শন করিয়া 
থাকে। 

মনুষা, পরিবারবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে| কুতরাঁৎ তাঁহাঁকে 
প্রথমে, পিতা? মাতা, স্্ীঃপুক্র গরভূতি পরিবারব্গের সম্বন্ধে কতন- 
গুলি কর্তব্যের পালন করিতে হয়। তৎপরে, আত্ীয়, স্বজন ও 
স্বজাতীয় লোক, নর্কাশেষে সমগ্র মানবজাতি ও অপরাপর জীবের 
লশ্বন্ধেও, তাহাঁকে কোন না কৌন বর্তন্যকর্মে, নিয়োজিত থাকিতে 
হয়। এই নকল কর্তব্যকর্্ের সংখ্যা করা যায় না । মনুষ্যকে, 
প্রাতিক্ষণে, প্রতি অবস্থাতেই, এক একটি কর্তব্যকর্্দে নিবিষ্ট 
থাকিতে হয়। কর্তব্পালনে উদাসীন্য প্রদর্শন, কখনও উচিত 
নহে । যে ব্যক্তি, যখানিয়মে কর্তব্যপালন করে, তাহার নর্কপ্রকার 
শ্রেয়োলাভ হয়। মানুষ, দাতিশয় অগহাঁয় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ 
হইয়া থাকে । জীবন ধারণের জন্য, তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ে, 
অপরের পাহাধ্যগ্রহণ করিতে হয়। পিতা মাতার পাহাঁধ্য 
ব্যতিরেকে, দে কখনও পরিপুষ্ট ও পরিপদ্ধিত হইতে পারে না। 
শিক্ষকের শিক্ষা ব্যতিরেকে কখনও তাহার জ্ঞানের উন্মেষ 
হয় না। পিতামাতা প্রভৃতির এইরূপ কার্ধ্য দেখিয়া, সে, ক্রমে 
বুঝিতে পারে' অপরে, তাহার নম্বদ্ধে যেরূপ কর্তব্যকর্্ম করিতেছে, 
ঘাহাকেও, অপরের নদ্বন্ধে, সেইরূপ কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে। 
এইরূপে তাহার হৃদরে, কর্তবা জ্ঞানের উন্মেষ হয়। যাহাতে, 
এই জ্ঞানের বিস্তার হয়, তৎপক্ষে, সকলের যত্বশীল হওয়া বিধেয় ! 

পিতামাতা, শিক্ষাণ্তরু প্রভৃতির আজ্ঞাবহ হইয়া, তাহাদের গুতি 


কর্তব্যপয়ায়ণত1। ১০৩ 


ভক্তিপ্রদর্শন করা, কর্তব্যপরায়ণ নন্তাঁনের -বিধেয়। মহানুভাব 
রামচল্্র চতুর্দশ বংনর+ জটাচীরধারী হইয়া, কঠোর বনবানক্লেশ 
সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি, কর্তব্যপালনে পরাঞ্ুখ হন 
নাই। দৈম্তগ্ণ, এক এক দময়ে, আত্মদীবনে উপেক্ষা করিয়া, 
নিদিষ্ট কাধ্যনম্পাদনে, যেরূপ নিভীকতার পরিচয় দিয়া থাকে, 
তাহাতে, তাহাদের কর্তব্যপরায়ণতার বিস্তর প্রশংনা করিতে 
হয়। পূর্বকালে, ইতালিতে পম্পিরাই নামে একটি সম্বদ্ধিশ!লী 
নগর ছিল। একদা, একজন সৈনিক পুরুষ, নগ্নরে প্রহরীর কার্ধ্য 
করিতে ছিল । এমন নময়ে, মদ বিশ্ুবিয়ম্‌ নামক তয়ঙ্কর আগ্রেয় 
গিরির অগ্ন্যৎপাঁত আরম্ভ হইল। প্রস্তরদ্রবে ও ভন্মস্তূপে, নমস্ত 
নগর বিব্বত ও প্রোথিত হইয়। গেল। কিন্ত, নগরের প্রহরী, নৈনিক 
পুরুষ আপনার সন্নিবেশস্থান হইতে অনুমাত্রও, বিচলিত হইল 
না। যখন সকলে, প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাখিল, 
তখন, দেই প্রহরী, নিভীকচিত্বে আপনার স্থানে দণ্ডায়মান রহিল । 
নির্দিষ্ট স্থলে দণ্ডায়গান থাকিয়া, প্রহরিতাকরা, তাহার কর্তব্য 
হিল। ভয়ঙ্কর অগ্ুযৎপাঁতে জ্রক্ষেপ না করিয়া, নে, এই কর্তব্যের 
পালন জন্য, সেই স্থানে প্রাণত্যাথ করিল। তাঁহার কলেবর 
ভন্মস্তুূপের নহিত মিশিয়৷ গেল, কিন্তু, তাঁহার কীর্তি অক্ষয় হইয়। 
রহিম তাহার শিরক্ত্রাথ অস্ত্র ও বন্ম, অগ্যাপি তদীয় কর্তব্য- 
পরায়ণতার চিহত্বরূপ, নেপল্স্‌ নগরের চিত্রশালিকায় রক্ষিত 
আছে। শের শাহ, দ্রিলীর দিংহাসন অধিকৃত করিয়া, আশী 
হাজার সৈন্য লইয়া, মাড়বার আক্রমণ করেন । এই দময়ে, কোনও 
কারণে, মাড়বারের অধিপতি, আপনার দেনাঁপতিদিগের প্রতি 
তাযত্ষ্ট হইয়া উঠেন। তীহার বিশ্বান জন্মে, সেনানায়কেরা,, 
গোপনে শত্রুর নহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তদীয় সর্ধনাশস!ধনের 
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চেষ্টা করিতেছে । কুস্তনামক একজন দেনাঁপতি, মাঁড়বাররাঁজের 
এ অমূলক বিশ্বাস দূরীভূত করিতে হত্রশীল হন। কিন্তু, তাহার 
যন্ত্র নফল না হওয়াতে, তিনি, অল্পমাত্র সৈষ্ঠ লইয়া, বিপক্ষের আশী 
হাজার সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে, কুন্ত, কর্তব্যপালনে, 
কিছুমাত্রও গদানীন্য প্রদর্শন করেন নাই । বিপক্ষের বলবহুলতা 
দেখিয়াও, তাহার হৃদয়ে, কিছুমাত্র ভীতির আবির্ভাব হয় নাই। 
তিনি, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর অন্তরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন, 
তথাপি, কর্তব্যপালনরূপ ব্রত হইতে বিচ্যুত হইলেন মা । কুস্ত, 
অন্যের নাহায্যনিরপেক্ষ ও আত্মজীবনে মমত্শূন্য হইয়াও, এইরূপ 
কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দ্রিয়াছিলেন। 

১৮৫৭ অন্দের পিপাহিযুদ্ধের সময়ে, একটি ভাঁরতমহিলা 
অনাধারণ কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেয়! যুদ্ধের পূর্বে” এই মহিলা 
'অযোধ্যায় একজন ইলরেজ সেনাপতির পরিবারমধ্যে, ধাত্রীর 
কার্যে নিযুক্ত ছিল। দেনাপতি, আপনার সন্তানদিগকে ইঙ্গলগ্ডে 
পাঠাইয়াছিলেন, কেবল একটি কুড়ি মাঁসের শিশু, তাহার ও তদীয় 
স্ত্রীর নিকটে ছিল । যুদ্ধের সময়ে, উক্ত ধাত্রীর প্রতি, এই শিশুটির 
প্রতিপালনভার সমর্পিত হয়। একদা প্রাতঃকালে, ধাত্রী, প্রচলিত 
রীতি অনুপাঁরে শিশুটিকে লইয়। ভ্রমণ করিতেছিল, এমন দময়ে 
চারিদিকে বিদ্রোহী সিপাহিদি গর ভয়ঙ্কর কলরব শুনিতে পাইল। 
কোলাহলশ্রবণে সে, দ্রতবেগে গৃহে আঁদিয়। জানিতে পারিল, 
উত্তেজিত নিপাহিগরণ সম্পত্তি লুঠিয়া লইতেছে, এবং ইউরোপীয় 
বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, নকলকেই মৃত্যুমুখে পাতিত করিতেছে । স্বেহ- 
ময়ী ধাত্রী শিশুটিকে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিবার, আর নময় পাইল 
না। আপনার বস্ত্রে, তাঁড়াতাঁড়ি, উহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত 
করিয়া, গৃহের এক প্রান্তে চাপিয়া রাখিল, এবং নাহমে ভর করিয়া, 
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তাহার সম্মুখে বনিয়া রহিল! কিযৎঙ্গণ পরে, সিগাহির। সেই 

হে প্রবেশ করিয়া, ধাত্রীকে কহিল, “আমরা বিদেশীয় বালক, যুবক, 

বন্ধ সকলকেই বধ করিব, শিশুটি কোথায় আছে, শীস্্র বাহির করিয়া 
দাও।" ধাত্রী শিশুর নন্বত্বে, বাঙনিষ্পতি করিল না, কেবল 
আপনার নন্বন্ধেঃ দয়াপ্রার্ধনা করিতে লাগিল। নিপাহিগণ, এই 
প্রার্থনায় নন্মত হইল না, কহিল, “বালকটিকে বাহির করিয়া না 

দিলে, নিশ্চয়ই তোমাকে দগুগ্রহণ করিতে হইবে ।* অগহাঁয় ও 

বিপন্ন সন্তান ধাত্রীর পশ্চান্ভাগে বন্াচ্ছাদিত ছিল। ধাত্রী, ইচ্ছা 

করিলেই, উহাকে নিপাহিদিগের হস্তে বমর্পিত করিয়া, আপনাকে 
আদন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্ত, অনুপম 

কর্তব্যপরায়ণতা, ভাহাকে এই নৃশংন কার্ধ্য হইতে বিরত করিল।. 
ধাত্রী, শিশুর সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না; কেবল পূর্বের স্যায় 

আপনার জন্য, করুণাপ্রার্থনা করিতে লাগিল | 

একজন ধিপাহি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে, ধাত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া, 

নক্কোধে তাঁহার বাহুতে তরবারির আঘাত করিল, আহত স্থান 
হইতে রক্তধারা অনর্গল নির্গত হইতে লাখিল। ধাত্রী, নীরৰে এই 
আঘাত দহ করিল। আপনার রক্ষিত বালক কোথায় আছে, 

কহিল নাঁ। ঘাঁতকের উত্তোলিত অনি, উপর্ষ পরি তাহার দেহে 

পতিত হইতে লাগিল, অনহায় অবলা, কেবল আপনার বাহু দ্বারা, 

তরবারির নিদাঁরু। আঘাত হইতে মন্তকরক্ষা করিতে লাগিল । 

ক্রমে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরে প্লাবিত হয়া উঠিল; 

অবলা আর সহিতে পারিল না, হতটৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িল। 

এদিকে, দিপাহিরা লুষ্ঠনাশয়ে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; স্নেহময়ী 
ধাক্রীর স্সেহের ধন, রক্ষাকারিণীর পারে, নিরাপদে ্াচ্ছাদিত 


রহিল। 
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ধাত্রী সংজ্ঞ। লাভ করিয়া, শিশুটিকে লইয়া, আপনার বাগিতে 
উপস্থিত হইল; এবং লোকে ইঙ্গরেজবাঁলক বলিয়া মনে করিতে 
ম পারে, এই অভিপ্রাঁয়ে উহার গাত্রে এক প্রকার রঙ্গ মাখাইয়া 
দিল। কিছুদিন পরে, দে শুনিতে পাইল, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্বী, 
উভয়েই লক্ষৌনগরে আছেন । এই সংবাদ শুনিয়া, কর্তব্যপরায়ণা 
পরিচারিকা, শিশুটিকে লইয়া, তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রীতি- 
প্রফুলহৃদয়ে, প্রভু ও প্রভুপত্রীর হস্তে, তাহাদের হৃদয়রঞ্জন স্মেহের 
পুদ্তলী সমর্পিত করিল। সেনাপতি ও তাহার বনিতা, আহ্বাদ 
ও ক্লৃতজ্ঞত!র মহিত শিশুটিকে গ্রহণপুর্ক শান্তি স্থাপিত হইলে, 
ধাত্রীকে সমুিত পুরক্ষার দিতে প্রতিস্রত হইলেন । 

আহত স্থান ভালরূপে শুক ন! হওয়াতে; ধাত্রী, লক্ষৌ হইতে 
আপনার বাগগৃছে প্রত্যার্ত্ত হয়। যত দিন, সিপাহিরা লক্ষৌ 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন, সে, এ স্থানেই অবস্থিতি 
করে। ইহার পরে, উক্ত নগর শত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইলে, 
ধাত্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তাহার প্রভু ও প্রতুপত্বী, উভয়েই 
আক্রমণের নময়ে নিহত হইয়াছেন। যাহাঁকে, দে, শরীরের শো ণিত- 
পাত করিয়া, আদন্ন স্ৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল, অপরিদীম 
সাহন ও দৃঢ়তার নহিত লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, নে, অপরাপর 
অনাথ শিশু সম্ভানের সহিত ইঙ্গলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। 

পরে, এই কর্তব্যপরায়ণা মহিলা, অধোধ্যার ডেপুটি কমি- 
শনরের গৃহে ধাত্রীর কার্য্যে নিয়ৌজিতা ছিল । অনেকেই, তাহার 
নিকটে, উক্ত বিবরণ শুনিয়াছেন, অনেকেই তাহার শরীরের ক্ষত 
স্থান দর্শন করিয়াছেন । এ ক্ষতগুলি, তাহার অনীম সাহনও অবি- 
চলিত কর্তব্যপরায়ণতার গৌরবনুচক অমূল্য ভূষণন্বরূপ ছিল 1« এই 
গৌরবকাহিনী বলিবার পময়ে, তাহার মুখমগ্ডলে কোন প্রকার 
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গর্বের চিহ্ন লক্ষিত হইত ন1। . জিজ্ঞাসা করিলে; নে, নিরতিশয় 
বিনীতভাবে সকলের নিকটে, উহা ব্যক্ত করিত। ৃ 
উক্ত নময়ে, বামনী নাঁমে একটি দরিদ্রা রমণী, এক জন'ইঙ্গরেজ 
ডাঁক্তরের পরিচারিকার কার্যে নিযুক্ত ছিল। ডাক্তর, মিপাহি- 
যুদ্ধের সময়ে অযোধ্যান্ডিত সৈনিকনিবাসে, চিকিৎসাকার্ষ্ে 
নিযুক্ত ছিলেন। একদা, নিশীথনময়ে দংবাদ আনিল, অধোধ্যার 
নিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তর, কার্ধ্যান্বরোধে 
স্বয়ং পলাইতে পারিলেন ন" কেবল তীহার বহধর্টিণীকে তিনটি 
শিশু সন্তানের হিত অবিলম্বে শকটারোহণে, লক্ষৌ যাইতে 
পরামর্শ দিলেন । চিকিৎদকপত্বী, সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎ- 
সমুদয়, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠাইয়া, সম্ভানত্রয়ের মহিত লক্ষে 
নগ্নরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ডাক্তর। অপরাঁপর 
ইঙ্গরেজরা, যেখানে আত্মরক্ষার্থ সজ্জিত ছিলেন, মেইথাঁনে উপনীত 
হইলেন। চারি দিকে নিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল সমুখিত 
হইল, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, 
গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । 
এই ভয়ঙ্কর নময়ে, চিকিৎসকরমণী, তিনটি সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত 
ভূতোর সহিত দভয়ে, রাজপথ অতিবাহন করিয়া, লক্ষৌ গমন 
করিলেন । চিকিৎসক, দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, 
কিন্তু আঁর গৃহে গমন করিলেন না, অন্যান্ত ইউরোপীয় দ্িখের 
মহিত দিপাহিগ্রণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্ীস্তত হইলেন । 
এদিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিক্ষম্্া ছিল নাঁ। 
তাহার প্রতুপত্বী যেখানে অলঙ্কারাদদি বহুমুল্য সম্পত্তি রাখিতেন, 
তাহ! সে জানত, এক্ষণে কালবিলৰ না করিয়া, মেই সমক্ক মূল্যবান 
আভরণরাশি সংগ্রহ পুর্ধক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ 
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মধ্যে, সিপাহিগণ আসিয়া মেই গৃহে অগ্রিপ্রদান ফ্করিল। চিকিত- 
সক দূর হইতে দেখিলেন, স্তাহার গৃহ, করাল অনলশিখায় পরি- 
ব্যাড হইয়াছে । বামনী যে, মমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রন্থান করি- 
য়াছে, তাহা, কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাৎ, সে ইচ্ছা 
করিলেই, এ সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য আত্মনাৎ করিতে পারিত। 
আভরণগুলি বিক্রয় করিলে, যে টাক হইত, তাহা; বামনী আপনার 
গীবিতকালমধ্যে কখনও উপাজ্জন করিতে পারিত না। কিন্তু 
ক্র্তব্যপরায়ণা, বিশ্বস্তা, অবলা এই ছুকষর্শে প্রবৃত্ত হইল না। সাধুতা 
ও কর্তব্যপরায়ণতার সম্মান, তাহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল । 
দরিদ্র! বামনী অবলীলায় লোভ বরণ করিয়া, প্রভৃপত্বীর সমস্ত 
দ্রব্য, সযত্ে রক্ষা! করিতে প্রতিজ্ঞ। করিল। 

নগরের নিকটে, সামান্য পল্লীতে বামনীর আবাদবাঁটী ছিল। 
বাঁমনী আপনার গৃহে আবিয়া, একখানি ফুঁনেলের কাপড়ে 
আভরণগুজ জড়াইয়। স্বৃতিকাঁয় প্রোথিত করিয়া রাখিল। সে 
কেবল আপনার উপরেই বিশ্বামন্থাপন করিয়াছিল, আপনার ন্ায় 
আত্মীয়দিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত করিতে পারে নাই, সুতরাৎ 
তাহাদের নিকটে, এ বিষয় ঘুাক্ষরেও প্রকাশ করিল না। এক 
বৎ্নরেরও অধিক কাল, এই ভাবে গত হইল, এক বৎসরেরও 
অধিক কাল, চিকিৎসকপত্বীর বনুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্ত বামনীর 
কুটীরে, মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষৌ শক্রহস্ত হইতে মুক্ত 
হইল, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল; নুখনস্বদ্ধিতে অযোধ্য। পুনর্ধার 
শোভিত হইয়া উঠিল। চিকিৎনক, আর এক সেনানিবানে 
চিকিৎদাকার্ধ্যে নিযুক্ত হইলেন? তাহার সহ্ধর্শিণীও, সেই ক্ছানে 
অবস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। বামনী, এই সংবাদ পাইয়া, তথায় 
গমন করিল, এবং প্রভু ও গ্রভূপত্বীর অন্তিত্বসন্ব্ধে, নিঃসন্দেহ হইবার 
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জন্য, অন্তরাল হইতে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। যখন, 
আর ফোন সন্দেহ. ব্রহিল না, তখম সে, নীরবে স্বীয় আলগ়ে 
প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিক্কা হইতে সমস্ত আভরণ বাহিক্ক 
ফরিল, নীরবে ও সাবধানে, তত্নমুদয় লইয়া, পুনর্ধার গ্রাতু ও 
প্রতুপত্বীর নিকটে সমাগত হইল । বামনী, অক্ষতশরীরে প্রাত্যাগত 
হইয়াছে দেখিয়া, চিকিৎনক ও তীহার পত্বী বিন্মিত হইলেন, পরে, 
যখন দেখিলেন, বানী, তাহাদের পরিত্যক্ত সমুদয় বহুমূল্য আভিরগ 
লইয়া! উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহাদের বিন্ময় ও আনন্দের অবধি 
রহিল না । দরিদ্র পরিচারিকা, বিনভ্রভাবে একে একে মস্ত 
অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তীহার স্ত্রী দেখিলেন,অলঙ্কা- 
রাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। তীহার! পরিচারিকার এই 
অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার প্বরূপ, দ্বিগুণবেতনে,তাহাকে 
পুনরায় কর্ণ নিখুক্ত করিল্েন। বামনী, এইরূপে প্রাভুপরিবারের 
বিশ্বানভাঁজন হইয়া, পরম সুখে কাঁণযাপন করিতে লাগিল। 
পূর্বকালে আয়োদধোম্যনামে এক খবি ছিলেন।' তাহার 
এক শিষ্যের নাম আরুণি। আয়োদধৌম্য বড় নদয়গরুতি 
ছিলেন না । শিষ্যেরা' কতদূর কষ্ট মহিতে পারে, তাহার পরীক্ষা 
করিবার জন্য, তিনি নময়ে সময়ে, শিষ্যদিগকে অনেক কঠোর 
কার্যে নিযুক্ত করিতেন । শিষ্যগণ, বাল্যকাল হইতেই পরিশ্রমী ও 
কষ্টসহিষু হয়, ইহাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি, একদিন 
আরুণিকে ধান্যক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে বলিলেন । আরুণি, গুরুর 
আদেশে ক্ষেত্রে যাইয়া আলি কাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্ত অনেক 
যন করিয়াও, আলি বাঁধিয়া ক্ষেত্রস্থিত জলরোধ করিতে পারিলেন 
না। তখন নিজে নেই স্থানে শুইয়া জলের পথরোধ করিলেন। 
এইব্ূপে বহুক্ষণ অতিবাঁহিত' হইল? আরুধি” কেদারখণ্ড হইতে 
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উঠিলেন না। অনন্তর, গুরু অপরাপর শিষ্যদিগকে আরুণির 
কথ| জিজ্বারিলে, তাহারা কহিল, “আরুণি, আপনার আদেশে 
ক্ষেত্রের আলি বাধিতে গিয়াছে ।” গুরু কহিলেন, “যেখানে 
আরুণি গিয়াছে, চল, আমরাও পেইখাঁনে যাই ।” পরে, আয়োদ 
ধৌম্য সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আরুণিকে উচ্চৈঃন্বরে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, “বত্ম আরুণি, কোথায় গরিয়াছ, আমার নিকটে 
আইঈন।” আরুণি, গুরুর কথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিরা 
আনিয়া অতি বিনীতভাবে গুরুকে কহিলেন, “ক্ষেত্র হইতে ষে 
জল বাহির হইতেছিল, তাহা অবারণীয় বোধ হওয়াতে, তৎ- 
প্রতিরোধ জন্য, আমি নিজে শয়ন করিয়াছিলাম । এখন আপনার 
কথায় উঠিয়। আনদিলাম । অভিবাদন করি, আর কি আদেশ- 
পান করিতে হইবে, আজ্ঞা! করুন|” আয়োদধোম্য শিষ্যের 
এইরূপ কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া কহিলেন, “বৎন, তুমি যথাশক্তি 
আমার আদেশপালন করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হইবে। সমস্ত 
বেদ ও সমস্ত ধর্মশান্ত্, তোমার আয়ত্ব হইয়া উঠিবে। তুমি, 
কেদারখণ্ড ভেদ করিয়া উঠিয়াছ, এজন্য, অদ্য হইতে তুমি 'উক্দালক” 
নাঁমে প্রনিদ্ধ হইবে ।* আকুতি, এইরূপে কর্ত ব্যপাঁলনপূর্বক গুরুকে 
সন্তুষ্ট করিয়া, অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইলেন | 

কর্তব্যপালনে, ধীহার! এইরূপ যত্ত্মনোযোগও অধাবদায়পরদর্শন 
করেন, তাহারা, ভূমগুলে অক্ষর কীন্তির অধিক রী হইয়া থাকেন । 
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